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ভূমিকা 


রাধাকুষণ মুদালিয়র ও কোঁঠারি কমিশনের বিপোর্ট স্বাধীন ভারতের 
শিক্ষার ইতিহাসে তিনটি সদন দূলিল। স্বাধীনতার পরবর্তাঁ যুগের ভারতীয় 
শিক্ষার অঙাগতি এ ্রাক-সুমিন! পর্বের শিক্ষার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থকাকে 
জানতে হলে এই তিনটি কমিশনের পোর্ট প্রতে)ক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবশ্য 
পাঠ্য। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ 
বাইশ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজও আমর। প্রধানিত সেই বিদেশী-শাঁসক 
প্রবর্তিত কেবাণী-গভার শিক্ষার জের টেনে চলেছি । ইতস্তত-বিক্ষিপ্তভাবে 
শিক্ষার ,জগজে কিছু কিছু কাঠামোগত সংস্কার সাধিত হলেও, শিক্ষার গুণগত 
পরিবর্তন কিছু হয়নি বরং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার বহুমুখীকরণের 
নামে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তাকে নিছক অপব্যয় বললেও 
বোধহয় অতুত্তি করা হবে না। সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিয় স্তর পর্যস্ত সর্বত্র 
শিক্ষার মান যেবপ দ্রুতগতিতে নিয়গামী হচ্ছে তাতে একথা ভেবে দেখবার 
সময় এসেছে সবকিছু এভাঁবে চলতে থাকলে শেষ পর্যস্ত আমরা অস্তঃসারশৃন্যতার 
শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌছাঁব কিনা অথব] তার আগেই শিক্ষার জগতে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন কিছু ঘটবে? বলা হয়ে থাকে শিক্ষাই জাতির মেরুদতত্বরূপ' | 
এ কথ! যেমন সত্য তেমনি এটাও মনে রাখতে হবে অন্তঃসারশৃন্ত শিক্ষা তিল 
তিল করে ক্ষয়রোগের জীবাঁণুব মত জাতির মেরুদণ্কে ঝাঁজর ক'রে ফেলে । 

চন্দ্রলোকে মানুষের পদার্পন ঘটার পর আমাদেব আজ স্থির মস্তিফে এ 
কথা ভেবে দেখার সময় এসেছে বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিক দিয়ে পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলি আজ কি মারাত্মক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে । প্রথম শিল্প-বিপ্লবের 
পর বিগত ছুশো বছর ধরে পশ্চিমে অব্যাহত গতিতে যে শিল্পোক্নতি ঘটে 
চলেছে আজও আমর] তার অনেক পিছনে পড়ে রয়েছি। আমাদের দেশে 
কি কষি, কি শিল্প কোনক্ষেত্রেই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আজও শুরু হয়নি। 
অথচ ইতিমধ্যেই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি দ্বিতীয় একটি শিল্প-বিপ্নবের দ্বার 
প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। এই দ্বিতীয় শিক্প-বিপ্লবের প্রকৃতি পূর্বেকার 
শিল্প-বিপ্লবের চেয়ে সম্পূর্ণ ত্বতস্ত্র। এ শিকল্প-বিপ্রব হল স্বয়ংক্রিয় যাস্ত্রিকতা 
(৪10010801 ) এবং ষন্্রগননবিষ্ার (55810766155 )। পৃথিবীর বিভিন্ন 
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দেশে আঙ্গ যে বিজ্ঞানের অভ্ভূতপুর্ব উন্নতি ঘটছে তাঁর পিছনে কি গুটিকত্তক 
বৈজ্ঞানিকের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই কেবল কাজ করছে? আমর! জক্ষ্য করেছি চন্দ্র 
অভিযানের পিছনে রয়েছে হিউস্টনের কয়েক সহন্ম বৈজ্ঞানিক ছাড়াও ক্ষ 
লক্ষ সুদক্ষ কারিগরের অক্লান্ত ও একা স্তিক কর্মগুচেষ্টা ৷ এই সব লক্ষ লক্ষ সথদক্ষ 
কারিগর প্রশিক্ষণ লাভ করেছে সেখানকার উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থায়-_.য শিক্ষা 
ব্যবপ্থার লক্ষ্য কেবল পরীক্ষা পাশ করানো! নয়। অপরপক্ষে আমাদের দেশের 
শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের বিপুল জনসংখ্যার সামান্য অংশ যে শিক্ষা লাভের সুযোগ 
পাচ্ছে সে শিক্ষা গ্রধাণত গ্রস্থকেন্দ্রিক, বহির্জগতের কর্ষপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন 
এবং শিশুর অস্তনিহিত সম্ভাবনার উন্মেষসাধনে অক্ষম । অথচ আমাদের 
দেশের কৃষিও শিল্পের অগ্রগতিকে তরান্বিত করতে হলে, গণতন্ব ও সমাজতন্ত্রের 
আদর্শকে বাম্তবে রূপায়িত করতে হলে একদিকে যেমন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার 
ঘটানে। দরকার অন্তর্দিকে তেমনি শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় উত্পাদন ব্যবস্থার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে শিশু তার ব্যক্তিগত সম্ভাবনার 
পরিপুর্ণ বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায় এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন-কর্ম- 
সুচীতে সার্থকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে । এর জন্যই আজ আমাদের 
দেশে একটি বলিষ্ঠ জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করার আর প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিয়েছে । এ ব্যাপারে কোঠারি কমিশন যে বক্তব্য রেখেছেন তার উপযোগিতা 
কতখানি তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। 

বর্তমানে ছ ভ্র-উচ্ছৃঙ্খলতা খিক্ষার সঙ্গে সংগ্লিষ্ট মকলেরই বিশেষ মাথাব্যথার 
কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । আজ মমাজ-দেহে যখন নানাবিব মারাত্মক ব্যাধির 
লক্ষণ স্থম্প্ট তখন অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক একটি ব্যাধির উপর অহেতুক 
গুরুত্ব আরোপ করে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে তা দূর করার উপায় উদ্ভাব-র চেষ্টা 
করে বিশেষ লাভ নেই। জীবনের পুরাতন যূল্যবোঁধগুলি আজ ক্রমশঃ অস্তছিত 
হচ্ছে, তাঁর স্থান পুরণের জন্য নতুন সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলবার কোন 
চেষ্টা কর! হচ্ছে না, সমাঙ্জের সর্বত্র ছূর্নীতি, অরাজকতা, প্রেণীবৈষম্য) বেকারী 
ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা-_ছাত্-উচ্ছৃজ্খলতাঁকে এই বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হবে। কেবল 
শিক্ষার আধুনিকীকরণের দ্বারা এ সমন্তার সমাধান ঘটবে না। শিক্ষার 
আধুনিকীকরণের ফলে ঘে দেশে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিস্তার অদ্ভৃতপূর্ব অগ্রগতি 
ঘটছে? ধে দেশের মা্্ষ চন্তরপৃষ্ট শর্শ করেছে) লেই দেশের যুব-সম্দায়ের 
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একটি বিরাট অংশ জীবনের প্রকৃত মৃল্যবোধের অভাবে আজ দিশাহাকণ 
কাজেই শিক্ষার আধুনিকবণের সজে সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিব 
মূল্যবোধ স্ষ্টি করার উপবও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করক্ছে হবে। জড় 
শিক্ষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় কবতে হুলে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুর্ধ 
করলে চলবে না । পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থাব অ 
টন পরিচালক শক্তি এবং ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক কারিগরি ও অন্তানত 
সংক্রান্ত জ্ঞানের দাবা জ|তীঘ শিক্ষাব্যবস্থাকে যেমন সঞ্ষীবিত কর 
তেমনি শিক্ষাব মাধমে ভারতীয় সংস্কৃতিব অবিচ্ছিন্ন ধারাবাছিকত ৬, 
রাখতে হরে । শিক্ষাব এইসব বিভিন্,দিক সম্পর্কে রাধারষন, মূর্মীিরিটিধা 
কোঠারি কমিশনের স্চিস্তিত অভিমতগুলি আমাদের বিচার বিষে 
দ্বেখতে ইবে | ' এই প্রসঙ্গে এ কথাও মনে বাঁখতে হবে যে শিক্ষার উন্নয়নের 
জন্য আলোচ্য কমিশন তিনটির সুপারিশগুলি সর্বক্ষেত্রে চড়াস্ত ও 'অপরিবর্তূনীয় 
নয়। কমিশনগুলি সে দাবীও অবশ্য কবেন নি। কাজেইর়াম্তব অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কমিশনের স্থুপারিশগুলির কার্যকারিতা আমাদের যাচাষট 
করে দেখতে হবে এবং অভিজ্ঞতাব আলোকে প্রয়োজনবোধে সেগুলির 
পরিবর্তনও সাধন করতে হবে। পরিবন্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নেবার মত নমনীয়তা ষাঁতে শিক্ষা বাবস্থায় থাকে দেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে । 
এই গ্রন্থে রাধারুষ্জন, যুদালিয়র ও কোঠারি কমিশনের স্থবৃহৎ 
রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচন1 সন্নিবেশিত, হয়েছে । ই্রেনিং 
» কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই গ্রন্থের পরিকল্পন।! 
করা হয়েছে। বিশেষত বি. টি. পরীক্ষার প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পত্র সংক্ষাস্ত 
বিভিন্ন প্রশ্নে এই গ্রন্থটি উপরোক্ত শিক্ষার্ধাদ্দের বিশেষভাবে সহায়তা করবে 
এ আশা রাখি। এ কথ। বলা বাহুল্য আলোচ্য কমিশনগুলির মূল রিপোর্টের 
আকর্ষণ এ জাতীয় গ্রস্থের দ্বার! ক্ষ হবার দয় এবং মূল রিপোর্টের বিভিন্ন 
বিষয় সম্পর্কে যারা আরও বিশদভাবে জানতে চান তদের অবস্তই সেফ, 
পাঠ করতে হুবে। 
এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও বিভিন্ন পরিভীষা চত়ন করার ব্যাপারে 7ালিধ 
মহাবিদ্যালয়ের বি. টি. বিভাগের অধ]াপক্‌ বন্ধুবর সন্তোষ কুষার ঘোষ আমাকে 
বিশেষভাবে পাহাষ) করেছেন । এ ছাড়] সহকর্মী গধযাপক গৌর়দাষ হালদার, 








[৮1 ] 
অধ্যাপক ন্ুখেনু রায় এবং আমার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রবুন্গ গ্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। “শিক্ষা প্রকাশনীর 
প্র অজিত কুমার ভটাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে 
আমাকে কৃতদ্্ হা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 


তাঅপিধ মহ।বিদ্তালয় 
বি. টি. বিভাগ শ্রীমশোক গগ্ 


শুচীপত্র 


অধ্যায় 


১। রাঁধারুষণ কমিশন 

২। মুদালিয়র কমিশন 

৩। কোঠারি কমিশন 

৪। পরিশিষ্ট ঃ-- 
(ক) জাতীয় শিক্ষানীতি 
(খ) কমিশন সম্বন্ধীয় রেখচিত্র (81১16) 
(গ) প্রশ্নপত্র 


পৃষ্ঠা 
এ 
৩১-৮৪৭ 


৯৪৯---১ ৫৬ 


১৫৭---৯৬৪ 
১৬৫---১৬৪ 


১৭৪১৭) 


বিশ্ববিচ্ভালয় শিক্ষা! কমিশন 
চু 


রাধাকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্ট 


( ডিসেম্বর ১৯৪৮ আগষ্ট ১৯৪৯) 
[সহক্ষিও ভিল্রণ ] 


ভূমিকা 


ভারত সরকাঁর ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্ববিচ্ালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে 
ব্যাপক ভাবে অন্থসন্ধান এবং তাঁব উন্নতিবিধানের জন্ত বিশ্ববিষ্তালয় শিক্ষা 
কমিশন গঠন করেন। কমিশনকে ভারতের বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিতে প্রদত্ত 
শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে 
লক্ষ্য রেখে এই শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের উপায় সম্পর্কে পথনিরশশে করতে 
বল। হয় । এই কমিশনেব চেয়ারমাঁন ছিলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধারষ্জণ। তার 
নাম অন্থপাবে এই কমিশন রাধারুঞ্ণ কমিশন নামেও সুপরিচিত | ভাবতবর্ষ 
ও বিদেশের ১০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। 

কমিশনকে বিশ্ববিষ্ভালয্ন শিক্ষার নিম্নলিখিত দিকগুনি সম্পর্কে স্থপারিশ 
করতে বল হয় £- 

১। ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষ। ও গবেষণার উদ্দেশ্য । 

২। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির সংবিধান, পরিচালনা, কার্ধীবলী ও 
এখতিয়ার এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সহিত সম্পর্ক । 

৩। বিশ্ববিচ্যালয়গুলির অর্থ-সংস্থান ( 91)21506 )। 

৪। বিশ্বরিদ্যালয় এবং তার অধীনস্থ কলেজগুলিব শিক্ষা ও পরীক্ষার 
সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা। 

৫। মানবতাযূলক বিষয় ([7100121910165 ) ও বিজ্ঞান এবং বিশ্তুদ্ধ 
বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার মধ্যে যথাষথ ভারসাম্য রক্ষা করে বিশ্ববিস্তালয়ের 
পাঠ্যন্ুচী প্রণয়ন এবং তার স্থিতিকাল নির্দারণ। 


২ ্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


৬। বিশ্ববিভ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ভত্তির মান নির্ধারণ এবং এ 
সম্পর্কে একটি স্বাধীন বিশ্ববিষ্যাজয় প্রবেশিক] পরীক্ষার বাঞ্ছনীয়তা । 

৭| বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম | 

৮। ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, দর্শন ও ললিতকলা 
(2196 210 ) সম্পরকে উচ্চতর শিক্ষার স্বযোগ । 

»৯। আঞ্চলিক ও অন্তান্ত ভিত্তিতে অধিক সংখ্যক বিশ্ববিচ্ভালয়ের 
প্রয়োজনীয়তা । 

১৬ | বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষার সমস্ত শাখায় উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা এবং 
পরিজ্রম ও সঙ্গতিব অপচয় দূর করার জগ্ স্সংগঠিতভাবে উচ্চতর গবেষণা 
কেন্দ্র স্থাপন | 

১১। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ধর্মীয় শিক্ষাদান । 

১২। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুশলিম বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী 
বিশ্ববিষ্ভালয় এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির বিশেষ বিশেষ সমস্তা। ৷ 

১৩। শিক্ষকদের যোগ্যতা, চাকুরীর সত, বেতন, স্থযোগ স্বিধা ও 
কার্যাবলী ১ শিক্ষকদের মৌলিক গবেষণায় উতৎসাহদান। 

১৪। ছাত্রশৃঙ্খলা, ছাত্রাবাস, টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা ও শিক্ষাসংক্রাস্ত 
অন্তান্ত বিষয়। 

কমিশন ভারতে বিভিন্ন বিশ্ববি্যালয় ও কলেজ পণিদর্শন করে সর্বব্রই 
জাতীর মঙ্গলের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান উচ্চশিক্ষার 
অমম্পূর্ণত1 সম্পর্কে ঘচেতনতা লক্ষ্য করেন। কমিশন আরও লক্ষ্য করেন 
ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাফল্য লাভ করলেও 
সাধাবণভাবে বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষা ও পরীক্ষার মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে 
এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন] ও কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান 
অসম্ভোষ দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিগ্তালয়গুলি হুল ভবিষ্যতের অষ্টা, কাজেই 
তারা পুরানো আদর্শ অন্গসরণ করে চলতে পারে ন1। বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি 
জাতীয় জীবনে তার সার্থক ভূমিকা পালন করতে হয় তাহলে সমাজের 
জটিলতাবৃদ্ধি ও তার কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিস্ালয়ের 
উদ্দে ও পহ্ধতিরও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন । 


রাধাকষ্ণ কমিশন ৩ 


বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ) 
(7112 £১11005 ০01 (0101 61515 1500020:019 ) 


স্বাধীনতালাভের পর উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে বুদ্ধি পেয়েছে । 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিব দায়িত্ব ও কর্তব্যও সেই পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে । 
রাজনীতি. শাসনকার্য পরিচালনা, বিভিন্ন বৃত্তি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
নেতৃত্র্দানের উপযুক্ত ব্যক্তিদের গডে তোলার দায়িত্ব অপিত হয়েছে বিশ্ব- 
নিগ্যালয়গুলিব উপর | সাহিত্যধর্মী, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও বৃত্তিযুূলক 

উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিশ্ববিদ্যালয়কেই মেটাতে 
রা € হবে। ভারতবর্ষ প্রারুতিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী এবং 
এখানকার জনগণের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা ও কর্মশক্তি 

বয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানচচ্চার ব্যবস্থা করতে হবে 
যাতে প্রারুতিক সম্পদ ও মন্য্যশক্তিব প্ররুত সছ্যবহ্ার হতে পারে। 

বিশ্ববিষ্ঠালয় গুলি হল সভ্যতার প্রকৃত মাধ্যম । বন্তমান যুগের সংশয়কে 
কাঁটিযে উঠতে হলে ভারতবর্ষকে তার বিদ্বান ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক, কবি, শিল্পী, 
ও আবিষ্ষতাদের উপর নিভর করতে হবে । সভ্যতার 
আলোকবাহী এইসব বুদ্ধিজীবীপ্দের গভে তোলার দায়িত্ব 
নিতে হবে বিশ্ববিদ্ঠালয়কে । আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতার মধ্যে কোন 
প্রকার সংস্কার করতে হলে তার জন্ত প্রয়োজন প্রথর চিস্তাশক্তি ও পরিকল্পনা । 
আমাদের নেতৃবৃন্দকে যুক্তিপুর্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সুদূর প্রসারী অস্তদৃণ্টির 
অধিকারী হতে হবে। 

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গতিশীলতা বজায় রাতে হলে কেবল 
অতীতকে আকডে ধরে থাকলে চলবে না, নতুন নতুন সম্ভাবনার কথাও 
আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমাদের সামনে রয়েছে এক সম্ভাবনাময় 

জ্রানরাজো 'ভবিষাৎ $ সেই ভবিষ্যতের দিকে দুঃসাহসিক অভিযানের 
দুঃসাহসিক অভিযান মনোবৃত্তি নিয়ে আমাদের এগিয়ে ষেতে হবে। বিশ্ববিগ্ভালয়- 
গুলির মাধ্যমেই আমাদের জ্ঞানরাজ্যে ছুঃসাহসিক অভিযান চালাতে হবে। 

বর্তমান যুগ হল অবিশ্বাম ও উদ্দেশ্তহীনতার যুগ । এই অবিশ্বাস ও উদ্দোশ্ঠা- 
হীনতার জন্তই আমাদের জীবনযাজ্ার মানের অধঃপতন ঘটেছে । শিক্ষার 
উদ্দেশ হ'ল ছাত্রের সম্মথে সমগ্র জগতের একটি সুসঙ্গত চিত্র এবং 


সভত।র মাধ্যম 


৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা! কমিশন 


মানবজীবনের একটি পরিপূর্ণ রূপ উপস্থিত করা। মানুষ কতকগুলি 
বিচ্ছিন্ন ও যোগাযোগবিহীন তথ্যসম্ভার নিয়ে বাঁচতে 
রর গন পারে না-সে সমস্ত বস্তকে মিলিয়ে একটি হুষ্পষ্ট 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পাঠক্রম 

রচমার সময় আমাদের এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
আমরা ঘে সমাজের উপযোগী করে ছাত্রদের গড়ে তুলছি সেই মমাজ- 
ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণ থাক দরকার । আমার্দের 
সমাজব্যবস্থার লক্ষ্যের মধ্য থেকে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার মূল 
নীতিগুলি খুজে পেতে পারি। আমাদের পবিত্র সংবিধানে ভারতবর্ষকে 
সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। 
গণতন্ত্রের মূল কথ! ছল--হৃবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব । গণতান্ত্রিক 
সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষার অর্থ হল প্রতিটি ব্যক্তির দেহ, মন ও ব্যক্তিসত্তার 
পরিপুর্ণ বিকাশ সাধন। সামাজিক ন্যায়বিচার ছাডা গণতন্ত্র সাফল্যলাভ 
করতে পারে না। মেইজন্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে দারিদ্র্য, 
নো শিক্ষা বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা৷ এবং অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করতে হবে। 
এছাড1 মানবিক সম্পর্কের উন্নতি এব* বিভে্দকারী 
শত্তিকে পরাস্ত করে একত্রে ধসবাম ও কাজ করার উপব গুরুত্ব আরোপ 
করতে হুবে। বিশ্ববি্ভালয়ের ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিশ্ববি্ভালয় 
কিভাবে বিভিন্নধরনের কারিগর, সমাজনেতা ও সুদক্ষ পরিচালকর্দের গে 
তুলছে তার প্রতি লক্ষ্য বাখতে হবে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে স্বাধীনতার মর্যাদা 
রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা নিতর করবে খিশ্ববিষ্যালয়গুলির স্বায়ত্বশাসন, এবং 
শিক্ষকদের চিস্তা ও মণ প্রকাশেব স্বাধীনতার উপর । শিক্ষার জগতে সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা! তা নির্ভর করবে সকলকে সমান সুযোগপ্রদ্দান, 
অর্থটনতিক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূরীকরণ, এবং অন্ক্কত সম্প্রদায়গুলির 
চাহির্দ। পুবনের উপর। শিক্ষার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বিকাশ করতে হলে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় দিক থেকে প্রশ্নটি বিচার করতে হবে । জাতীয় 
ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের বিকাশ করতে হলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পাঁরম্পরিক 
সম্পক গড়ে তোলা, যৌথ জীবন-যাঁপনের অভ্যাস, ভারতের সংস্কৃতি ও 
ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানঅর্জন প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ) আর আতস্ত- 
জাঁতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাবার জন্ত সমগ্র বিশ্বের অখণ্ডত। অম্পকে 
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'ধারণাপ্রদান এবং বিভিম্নদেশের অধিবাসীদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি 
সম্পর্কে পরিচিতি দান করার চেষ্ট! করতে হবে। 

গণতঙ্জ্রেরে ভিত্তি হল প্রতিটি ব্যক্তির অস্তনিহিত মূল্যের প্রতি আস্থা; 
আর শিক্ষার লক্ষ্য তার অস্তনিছিত সম্ভাবনার বিকাশসাধন। শিশু তার 
শারীরিক ও মানসিক আপন হ্বভাব অনুযায়ী পুর্ণত! প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে 

বিকাশসাধংন চলে। শিক্ষকের কাজ হল শিশুর এই স্বাভাবিক 
বৃদ্ধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জমের মধ্য দিয়ে 
শিশুর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে শারীরশিক্ষার বিষয়টিও 
উল্লেখযোগ্য ৷ সুস্থ ও সবল শরীর ছাড়া বৌদ্ধিক সম্ভাবনাগুলির পরিপুর্ণ 
বিকাশ ঘটে না। কাজেই ব্যায়াম ও খেলাধূলার চচ্চার ছার! ছেলেমেয়ের 
যাতে স্থন্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে সেদিকে বিশ্ববিষ্তালয়কে লক্ষ্য 
রাখতে হবে । মানসিক প্রবণতার দিক দিয়েও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমাজে চিস্তাশীল, আবেগপ্রবণ, কর্মপ্রিয় প্রভৃতি 
নানাধরপের লোক দেখা যায়। সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রতিটি ছাত্র যাতে 
নিজ নিজ মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বিকাশঙলাভ করার স্থঘোগ পায় 
সেদিকে লক্ষ; রাখ! হয়। ছাত্রদ্নের বিভিষ্ন মানসিক গ্রবণতাগুলি মাধ্যমিক 
শিক্ষার স্তরেই খুঁজে বের করতে হবে । তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার শুরে 
মাত্রাতিরিক্ত অপচয় ঘটবে না। 


মানুষের অস্তিত্বকে আমর তিন ভাগে ভাগ করতে পারি-_প্রারৃতিক, 
সামাজিক ও আত্মিক। এই তিন প্রকার অস্তিত্ব পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কমুক্ত। 
শিক্ষার বিষয়বস্তকেও আমাদের সেই অন্যায়ী তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে 
হবে,--বস্তভজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, মানবসমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
এবং আত্মিকজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক । অর্থাৎ ষে 

চা চাজ্ জাগতিক পরিবেশে ছাত্র বাস করছে তার সম্পর্কে ছাত্রের 
” কিছুটা সাধারণ জান থাকা প্রয়োজন, যে সমাজে সে বান 

করছে তার সম্পর্কেও ছাত্রকে জানতে হবে । এর জন্ত ইতিহাস, অর্থনীতি, 
রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের চর্চা প্রয়োজন। মানবতামূজক বিষয়ের 
(10108171065 ) উদ্দেশ হল মানুষকে তার অস্তনিহিত উচ্চাকান্থা ও আদর্শ 
সম্পর্কে সজাগ ক'রে তোলা । সাহিত্যও মাঙ্গষের আত্মাকে উদ্দীপিত ও 
প্রসারিত করে। বিশ্ববি্ভালয়ে উপরোজ বিবয়গুলি শিক্ষাান করার 


৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


সময় সেগুলিকে এক অখগ জ্ঞানের অংশীভূত বিষয় হিসাবে উপস্থিত 
করতে হুবে। 

সমাজে হ্ৃবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে 
যাতে সবলে দারিদ্র্য, ভীতি ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে 1 
আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যখন দারিদ্র্য, ব্যাধি, অনাহার ও 
অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন আমরা স্থির হয়ে 
বসে থাকতে পারি না। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
ও কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ করে আমাদের জীবনযাত্রার 
মান উন্নত করতে হবে এবং জাতীয় উত্পাদন বাড়াতে হবে। আমাদের 
দেশের অধিকাংশ লোঁক রৃষিজীবি এবং আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের 
অবস্থা শোচনীয় । আমরা যদি কষি উৎপাদন বাড়াতে চাই - তাহলে 
আমাদের চাষীদের স্থৃশিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং রুষি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া সমাঁছের সর্বাঙ্গীন 
উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রপারের দিকেও আমাদের লক্ষ্য 
রাখতে হবে। এর জন্য অর্ণিক সংখ্যক বৃত্তিমূলক, কষি-বিযয়ক, মেডিক্যাল 
ও ইনজিনীয়ারিং কলেজ খোলার ব্যবস্থা করতে হুবে। 

বিভিন্নগ্রকার বৃত্তি ও জনজীবনের জন্ত যোগ্য অধিনায়ক গঞ্জে তোলা 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্থতম প্রধান লক্ষ্য । এইজন্ত বিশ্ববিদ্ভালয়ে তরুণ 
ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিশ্বসাহিত্যে লিপিবদ্ধ মানব-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার 
সুযোগ পায়, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করতে পারে, বর্তমান বিশ্বে যে সমস্ত সামাজিক শক্তি 
কাজ করছে সেগুলি স্ব্দয়ঙ্গম করতে পারে এবং বস্তগত, 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত রকম জটিলত উপলব্ধি করতে 
পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমর] যে সভ্যতা গড়ে তোলার স্বপ্ন 
দেখছি তা কেবল যান্ত্রিক উন্নতির উপর নির্ভরশীল নয়, সে সভ্যতা গড়ে 
উঠবে প্রধানত মানবচরিজ্রের ভিত্তির উপর | সেইজন্ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার 
প্রধান লক্ষ্য হল মানব চরিত্রের উন্নতিসাধন করা । 

ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশলাভের স্থযোগ প্রদান হল গণতন্ত্রে অন্থতম 
যুলভিত্তি। একনাক্সকতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণী শিক্ষার উপর সর্বময় কর্তৃত্ব 
করে থাকে এবং ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ সেখানে বিশ্লিত হয়। তাই 


কারিগরী, চিকিৎসা ও 
কৃষি ৰিগ্ভার প্রসার 


স্থযোগায অধিনারক 
সৃষ্টি 
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গণতন্ত্রের স্বার্থে শিক্ষার উপর সরকারী কর্তৃত্ব বিস্তার করার প্রবণতা আমাদের 
রোধ করতে হবে। আম্নাদের একথ! মনে রাখতে হবে 
রা যে সরকারী সাহাষ্য ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ এ ছুটি এক 
জিনিন নয়। কাজেই বিশ্ববিদ্ভালয়ের লক্ষ্য হবে সত্য ও 
স্তায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বাধাহীন স্বচ্ছন্দ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা এবং অপর 
কোন শক্তি বিশ্ববিস্ধালয়ের একাজে বাধাদান করতে পারবে না। 
গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি ঘেমন আপন অধিকার সম্পর্কে 
সজাগ হবে তেমনি অপরের অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও তাকে যত্ববান হুতে 
হবে। গণতন্ত্র জাতি, ধর্ম, বৃত্তি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও 
নারী-পুরুষ নিবিশেষে সকলকে সমানাধিকার দান করে। 
শিক্ষার মাধ্যমেই গণতন্ত্র সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে 
সমানাপ্িকার ও সাম্যের মনোভাব স্ষ্টি করতে পারে । সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রতিটি ব্যক্তি াতে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
ভারতবর্ষ ও বিশ্বের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তে|লার 
জন্য বিশ্ববিগ্ভালয়কে চেষ্টা করতে হবে। এর জন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়তৃক্ত ও ধর্মাবলম্বী শিক্ষখাঁদের মধ্যে পারস্পরিক 
উনত সমাগরজীবন অম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ ও 
ছাত্র সংসদে ছাব্রদদের গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যন্ত 
করে তুলতে হবে। কজেজের পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলী (620৪. ০0100121 
&০01%16195) যৌথভাবে কোন কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে ছাত্রদের শিক্ষিত 
ক'রে তোলে । পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা, সঘ্যবহার, ধের্য্য, নিঃস্বার্থ 
মনোভাব, অপরের প্রতি বিবেচন। প্রভৃতি সদ্গুণগুলি অভ্যাসের দ্বার অর্জন 
করা যায়। সেইজন্য ছাত্রদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে 
অংশ গ্রহণ করার জন্য উদ্দ্ধ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে তারা উন্নত 
সমাজজীবন যাঁপন করতে শিখবে । 
বিশ্ববিস্তালয়ে ছাত্রের যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির এঁতিহ্য বজায় রাখার 
শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্ত চেষ্টা করতে হুবে। 
বর সুদূর সিন্ধু সভ্যতার আমল থেকে আজ পর্যস্ত ভারতীয় 
সংস্কৃতির একট ধারাবাহিক এঁতিহা চলে আসছে। 
ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বক্তব্য হল আত্মান্দ্বান । কেবল পাখিব ুখের মধ্যে 


শিক্ষালাভের সমান 
স্ফোগপ্রদান 


৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ভারতবাশী কোনদিন পরিতৃপ্থি লাভ করে নি। সেআত্মার সত্যকে উপলব্ধি 
করতে চেয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়েই তারতবাসীর মনে বিশ্বপ্রমিকতার 
উদল্মেষ ঘটেছে। 

আস্তর্জাতিক পর্যায়ে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে 
আন্তর্জাভীদ্ঘতাবাদের শিক্ষা দিতে হবে । বিভিন্নপ্রকার সংস্কৃতির পারম্পরিক 
আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে অনেক উন্নত সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে । 

যানবাহনের অগ্রগতি ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারম্পরিক 
০০ অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্ত বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী এক 
অখণ্ড এক্যস্থত্রে আবদ্ধ হয়েছে । পৃথিবীর এই অখণ্ডতী 

লম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। বিভিন্ন সংস্কৃতির 
অস্তনিহছিত যূল সত্য এক ও অভিন্ন, একথা উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে 
পারম্পরিক বোঝাপড়। গড়ে ওঠে । 

গণতান্ত্রিক চেতন বৃদ্ধি পেজে ব্যক্তিগত ও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও আস্তঃধামিক প্রভৃতি সমস্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে । অপরের হ্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করা যদি গণতন্ত্রে 
যুল কথা হস্স তাহলে কেবল নিজ নিজ জাতীয় ও ধর্শনৈতিক ক্ষেত্রে তা 
সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এর সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
আদানগ্রদান -৩ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠতে বাধ্য। অদন্ধভাবে 
কোন একটি জীবনদর্শনকে আকড়ে থাক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক 
নয় । যদি আমরা সকল মানুষের ব্যক্কিত্বাতন্তর ও পারম্পরিক নির্ভরশীলতার 
কথ। হ্বীকার করে নিই তাহলে পৃথিবীর পকল মাছ্ষের আশা-নিরাশ!, 
প্রয়োজনীয়তা ও ভাবাবেগ লম্পর্কে আমাদের সহাছভূতিসম্প্ হতে 
হবে। 

বিশ্বনাগরিকতা৷ অর্জনের জন্গ শিক্ষাদানকার্ষগ্ছচী প্রত্যেকের লাধারণ 
শিক্ষার অন্ততূক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতিক্ন আন্তর্জাতিক বিষঙ্গ 
যথা অন্ঠান্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্বরূপ গ বিকাশ, 
জাতীয়তা ও আসন্তর্জাডিকতার লম্পর্ক, বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে পারম্পরিক বিবাদ, জান্তর্গীতিক নিরাপতা৷ রক্ষার 
জন্ত বিভিজ্জ বিশ্বসংস্থার কার্ধকলাপ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার শাস্তিপুর্ণ 
লমাগান বন্পর্কে শিক্ষাানের ব্যবস্থা! কয়তে হবে । 


বিশ্বনাগরিক তা 
অর্জনের শিক্ষা 


রাধাকষ্ণ কমিশন ঙ 


লংক্ষিগুপার :__সাধারণ ও বৃতিযূলক শিক্ষার উচ্চ যানের উপর 
গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি নির্ভর করে। শিক্ষার বিস্তার, নতুন জ্ঞানের অবিরাম 
অনুসন্ধান, জীবনের অর্থান্থসন্ধানের অবিরত প্রচেষ্টা, সমাজের পেশাগত 
প্রয়োজন মেটাবার জন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার নুযোগ প্রদান প্রভৃতি হুল উচ্চ- 
শিক্ষার গুরুত্বপুর্ণ কাজ। 


শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে একই প্রকার যুল্যবোধ ও আদর্শ গড়ে তোল। 
দরকার । আমাদের নীতি ও কর্মস্থচী এমন হওয়া দরকার যাতে তার 
দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক উদ্দেন্য সাধিত হয়। আমরা শিক্ষাদানের জন্য যে- 
'কোন ঘাধ্যমই গ্রহণ করি না কেন, মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, দকল 
নাগরিকের বিশ্বাম ও মভামত প্রকাশের স্বাধীনত' মানুষের কল্যাণসাধনের 
দায়িত্ব, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের প্রতি বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি আমাদের 
আঙ্গত্য রক্ষা করে চলতে হবে। 


কোন দেশের বিশালত। তার রাজ্যের বিস্তৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার 
প্রসারতা, সম্পর্দের পরিমাণ, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতির উপর নির্ভর করে না, 
যন্দিও এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। আমর কেবল বৃত্তিমূলক ও 
কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থ। করে সমাজে একট] পরিবর্তন আনতে পারি ঠিকই, 
কিন্ত সেক্ষেত্রে আমাদের অস্তরাত্ম। যাবে শুকিয়ে। তখন সমাক্ত লাভ করবে 
বিবেকহীন বিজ্ঞানী, এবং রুচিহ্ীন ও শৃন্ভগভ কারিগর । সেক্ষেত্রে তাদের 
উদ্যমের অভাব ও উদ্দেশ্তহীনতা দূর করার মারাত্মক প্রয়োজন দেখা! দেবে 
এবং সর্বত্র একটি নৈতিক শুন্ততাবোধ বিরাজ করবে। আমরা যদি সভ্য 
হতে চাই তাহলে দরিদ্র ও নির্যাতিতদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে; 
নারীজাতির প্রতি বীরোচিত শ্রদ্ধাবোধ, জাতি ধর্ম ও বর্ণ নিধিশেষে মানবিক 
ত্রাতৃত্ববোধের প্রতি আস্থা, শাস্তি ও স্বাধীনত। গ্রীতি, নিষ্ঠুরতা পরিহার 
'এবং স্তায়ের প্রতি ছুণিবার শ্রদ্ধা জাগাতে ছবে। 


আমরা ঘদ্দি গণতন্ত্র, স্তায়মীতি, শ্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে 
প্রকৃত মুল্যবোধ বজাক্প রাখতে ৷ পারি তাহলে দবামর! প্রকৃত স্বাধীনতাও 
রক্ষা করতে পারব না। এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ 
করে যেনে হবে ধাতে আমরা অদূর ভবিস্তে আমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে 
পারি। বিশ্ববিদ্ালন্বগুলিফে এই আদর্শ রপায়ণের চেষ্টা করতে হবে এবং 


১০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা! কমিশন 


মান্ছষ যতদিন জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং ধামিকতাঁর অনুসরণ করবে ততদিন 
এই আদর্শকে বিসর্জন দেওয়৷ চলবে না। 

আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্তের কণা বর্ণন। করা হয়েছে। 
আমরা যদি আমাদের সংবিধান রচয়িতা দূরদশী ও অন্ুভৃতি প্রবণ 
নেতাদের কল্পনাকে বাস্তবে বপায়িত করতে চাই তাহলে বিশ্ববিগ্ালয়গুলিকে 
সঠিক পথে শিক্ষাদান করতে হবে এবং অধিক সংখ্যক জনসাধারণকে শিক্ষা 
লাভের প্রকৃত স্থযোগ দিতে হবে। 


বিশ্ববিষ্ভালয় ও কলেজগুলির শিক্ষক সংক্রান্ত সমণ্যা দ্ি-_ 


বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাঁন বহুলাংশে সুযোগ্য শিক্ষ-কর উপর নির্ভর 
করে। সেইজন্য বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সংস্কার করতে হলে বহুমুখী দায়িত্ব পালনে 
সক্ষম পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্থটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 
দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে বর্তমান অবস্থা মোটেই আশাব্যগরক নয়। বর্তমানে 
শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলার মানের বিশেষ অবনতি ঘটেছে । আজকাল শিক্ষকের! 
ছাত্রদের স্বত:ক্ফুর্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারছেন না। অনেক শিক্ষক 
গতানুগতিক-ভাবে একই তথ্যা্দির চবিতচর্বন করে থাকেন, তাতে শিক্ষাদান 
নিপ্রাণ হয়ে পড়ে এবং ছাত্রদের ওঁসুক্য নষ্ট ইয়। শিক্ষকর্দের মধ্যে 
তাদের ন্যায্য দায়িত্ব পালন অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যাপাবে 
অংশগ্রহণের আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে শিক্ষক-রাঁজনীতিবিদেরা 
অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানপিপাস্থ-শিক্ষকদ্দের চেয়ে অধিক লাভবান হওয়ায়, দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শিক্ষকদের মনোবল কমে আসছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানের 
অবনতি ঘটছে । তাছাড়া বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি সরকার ও জনসাধারণের কাছ থেকে 
উপযুক্ত আথিক সাহায্য পাচ্ছে না। তাদের পাঠাগার এবং বীক্ষণাগার গুলি 
গ্রয়োজনীয় পুস্তক ও সরঞ্জামের অভাবে অনুন্নত এবং জ্ঞানাস্থশীলন ও গবেষণার 
স্থযোগ সেখানে খুবই কম। বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি অর্থাভাবে যোগ্য শিক্ষকদের 
ধরে রাখতে পারছে না। শিল্পসংস্থা ও সরকার অধিক অর্থের বিনিময়ে 
মেধাবী ছাত্রদের মেধা ক্রয় করছে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতার 
মান ক্রমশঃ হাস পাচ্ছে । ছাত্রেরাঁও ক্রমশঃ শিক্ষকদের উপর আস্থা হারিয়ে 
ফেলছে এবং শিক্ষকেরাও নিজেদের অক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য 
হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় জীবনে তার যোগ্য ভূমিক1 পালন করতে 
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হুলে এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর করতে ছবে। কমিশন এ ব্যাপারে যে সব 
স্থপারিশ করেছেন সেগুলি হল +-_ 

১। শিক্ষকের গুরুত্ব এবং ভার দ্ায়িত্বকে স্বীকার করতে হুবে। 

২। যে সব বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাভাবগ্রত্ত তাদের অর্থাভাব দূর করতে হবে। 

৩। বিশ্ববিদ্ঠালয়ে শিক্ষক, অধ্যাপক, রিভার, লেকচারার ও ইন্সট্রাকটার 
_ এই চাঁর শ্রেণীর শিক্ষক থাকবেন । 

৪। প্রত্যেক বিশ্ববিগ্ভালয়ে কয়েকজন রিসার্চ ফেলো ( [6562101 
ছ56110৬ ) থাকবেন । 

€। সম্পুর্ণ মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতি করতে হবে । 

৬। শিক্ষকদের বেতনহার নিম়বূপ হবে £- 


প্রফেলর সু রঃ ৯*০২--৫০২--১৩৫০২ 
রিভার রঃ হর ৬০০২--৩০২---৯*০২ 
লেকচারার 22 ৪৫ ৩০ ৭২ ২৫৬০ ০২. 
ইন্স্রাকটার অথব1 ফেলো ... ২৫০২ 
রিসার্চ ফেলো রঃ ২৫০২--২৫২--৫০*২ 
৭। যে সব অঙ্গমোদদিত কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণী নেই তাদের বেতন 
হার ঃ 
লেকচারার .». ২০০২--১৫২--৩২*২--২০২--৪*০২ 
সিনিয়র উর ৪” ০২---২৫২--৬০*২ (গ্রতোক কলেজে 
দুজন) 
প্রিন্সিপ্যাল রঃ ৬০ ০২---৪ ০২৮০ ০২২ 
যে সব কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণী আছে £ 
লেকচারার ... ২০০২--১৫২--৩১*২-২ ০২০৮৪ ০০২ 
_-২৫২--৫০০৬ 
সিনিয়র ... ৫০*২--২৫২--৮**৭ €ছুজন ) 
প্রিন্িপ্যাল ... ৮০*২--৪০২--১০০*২ 


৮। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

৯। জুনিয়র ও সিনিয়র পদের অন্নুপাত হবে ২ £১। 

১*। অবসর গ্রহণের বয়স হবে ৬* বছর 7 কিন্তু প্রফেসরদের ক্ষেত্রে তা 
৬৪ বছর পর্যস্ত বাড়ানে। চলবে । 

১১। প্রভিডেন্ট ফাও, ছুটি ও কাজের ঘণ্টা সম্পরকে সর্তাদি সথনিদিইভাবে 
রচন। করতে হবে। | 


১২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


শ্পিল্ষাদ্গন্দেক্স মান 
(95081008705 01 7'686111170) 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য হল শিক্ষারদীন ও পরীক্ষণের সর্বোচ্চ মান 
বজায় রাখা । বিশ্ববিভ্ঠালয় হল উচ্চশিক্ষার কেন্ত্র। এখানে শিক্ষকদের 
প্রচেষ্টাঘবার ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে। বিশ্ববি্ভালয়ের 
সাফল্য নির্ভর করে সেখানে কি ধরণের স্নাতক সহি হচ্ছে এবং শিক্ষক ও 
গবেধক ছাজদের দ্বারা কিরূপ গবেষণাকার্য চলছে তার উপর । এই ছুটি কাজ 
পরস্পরের পরিপুরক- উন্নতমানের স্নাতক সৃষ্টি না হলে গবেষণার উন্নাত 
ঘটবে না, আবার গবেষণার উন্নতি না হলে শিক্ষকের! উন্নতধরপের শিক্ষা্দানে 
ব্যর্থ হবেন। 

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান ও পরীক্ষণের মান খুবই অন্ুঙ্গত। 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে শিক্ষাদানের মান উন্নত না হলে দেশে বা বিদেশে কোনখানেই 
আমাদের ডিগ্রীর মর্যাদা থাকবে না। বিশ্ববিষ্াজয়গুলি আমাদের জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান। আমাদের জাতীয় মর্ধাদ1 রক্ষা করতে হলে আমাদের ডিগ্রী 
যাতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হুবে। 


যেসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভত্তি হয় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই নিম্ন 
মানের । ফলে বিশ্ববিদ্ঠালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার দ্বার] তারা লাভবান হতে পারে 
না। সেইজন্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্লতি করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষারও 
উন্নতি কর! প্রয়োজন । ইংলও, আমেরিকা ও ইউরোপের অন্ঠান্ত দেশে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পুর্বে ছাত্রকে ১২ বছর বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
হয়। বিশ্ববিভ্ালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য কমিশন নিম্মলিখিত 
স্থপারিশ করেন ঃ 

১। বিদ্যালয় ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে মোট ১২ বছর শিক্ষাগ্রহণের পর 
ছাত্র বিশ্ববিষ্ালয়ে গ্রবেশের অধিকার লাভ করবে। 

২। প্রত্যেক প্রদেশে অধিক সংখ্যক উন্নত ধরণের ইপ্টারমিভিয়েট ফলেজ 
স্বাপন করতে হবে। 

৩) বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের শেষে কিছু সংখ্যক ছাত্র ধাতে বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার স্থযোগ পায় ভার জন্ক অধিক সংখাব বৃত্ধিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান খুলতে 
হবে। 
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৪। ইপ্টারমিডিয়েট কলেজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্ত বিশ্ববিষ্ভালয়- 
গুলিকে রিফ্রেপার কোর্সের (66650061 ০০0:56) ব্যবস্থা করতে হবে। 

«| বিশ্ববিষ্াঙ্গয় ও কলেজগুলিতে ভীড় কমানোর জন্ত কলা ও বিজ্ঞান 
শাখায় সর্বোচ্চ ছাত্রপংখ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০* এবং অনুমোদিত কলেজে 
১৫০০ নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। 

৬। কাজের দিনের সংখ্যা বছরে ১৮০ করতে হবে , এর মধ্যে পরীক্ষার 
দিনগুলি অস্ততূক্ত কর। চলবে না; শিক্ষাবর্কে ৩টি পর্যায়ে (66007) ভাগ 
করতে হবে এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের স্থিতিকাল হবে ১১ সপ্তাহ। 

৭। শ্পরিকল্পিতভাবে পাঠদান করতে হবে এবং টিউটোরিয়াল, 
লাইব্রেবীর কাজ ও লেখাজোথার কাজেব (01001 ৪৯215156) সহায়তা 
গ্রহণ করতে হবে । 

৮। অধ্যয়নের কোন শাখার জন্যই নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক থাকবে ন।। 

৯। অবন্নাতক ছাত্রদের ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে হবে । 
বিশেষ কয়েকপ্রকার ছাত্রদেবই কেবল বহিঃস্থ পরীক্ষা (00110 62807188- 
002) দেওয়ার সুযোগ দেওয়। হবে। চাকুরীজীবীদের জন্য সান্ধ্য কলেজ 
খোলা যেতে পারে। 

১১। নিম্লিখিতভাবে সকল প্রতিসানে টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা! 
করতে হবে--: 

(ক) প্রত্যেক গ্রুপে ৬ জন কবে ছাত্র থাকবে । 

(খ) পাশকোর্প ও আনামের সকল অবন্নাতকর্দেব জন্য টিউটোরিয়াল 
ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। 

(গ) টিউটোরিয়াল ক্লাসে কেবল পবাক্ষার প্রস্ততির দিকে লক্ষ্য রাখলেই 
চলবে না, ছাত্রদের মানপিক বিকাশের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(ঘ) টিউটোরিয়াঁল ক্লাস যথাঁধথভাবে করতে হলে শিক্ষকদের যোগ্যতা 
ও তার্দের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

১১। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের উন্নতিকল্পে নিয়লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে £ | 

(ক) অধিক অর্থ বরাদ্দ, 

(খ) অবাধ প্রবেশাধিকার প্রদান, 

(গ) কার্যকাল বৃদ্ধি, 


১৪ শ্বাধীম ভারতের শিক্ষা কমিশন 


(ঘ। উন্নত পরিচালন ব্যবস্থা, 
(উ) শিক্ষণণ্রাপ্ত কমী নিয়োগ । 
১২1 সবপ্রকারে বীক্ষণাগারের উন্নতি সাধন করতে হবে। 


স্পার্ম লুল! এও ভ্রিভভীান্য 
(00981565 01 91005 -_-/8115 8100 30167709) 

কল] ও বিজ্ঞানের পাঠক্রম সম্পরকে কমিশনের 'স্থপারিশগুনলি হল 
নিম্বূপ £ 

১। ১২ বছর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার পর ছাত্রের কলা ও 
বিজ্ঞান শাখায় ভন্তি হতে পারবে । বিশ্ববিচ্যালয়ে প্রবেশের জন্য বর্তমান 
ইণ্টারমিভিয়েট পরীক্ষা কিংবা তান্ুরূপ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। 

২। অনার্স ছান্রেবা এক বছর ও পাঁশকোর্ষের ছাত্রের ছু বছর পর 
মাগাস্‌ ডিগ্রী লাভ করবে । 

৩। বিশ্ববিদ্ভালয় ও মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষার তত্বগত 
ও ব্যরহারিক দিক সম্পকে পড়াশুনার ব্যবপ্কা থাকবে, এবং সেইমত পাঠ্যন্থচী 
প্রস্তুত করতে হবে । ছাত্রেরা যাতে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার স্থযোগ পায় 


সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
৪। সাধারণ শিক্ষার মুলনীতি যথাশীদ্র প্রণয়ণ করতে হবে এবং তা 


কার্ষে পরিণত করতে হবে। 

৫। শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষধমী শিক্ষার মধে 
সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবেঃ এবং তা করার সময় ছাজ্জদের সাধারণ আগ্রহ এবং 
বিশেষ বৃত্তিগ্রহণের আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


স্নাতকোত্তর শ্রিক্ষণ ও গবেষণ। ঃ কল। ও বিজ্ঞান 
(১০৪৮-07৪৫০৪৮০ 11817117065 9110 06868801) : 4১78 8100 90867)06) 
কল] ও বিজ্ঞান শাখায় স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ও গবেষণা সম্পর্কে কমিশন 
যেসব স্থপারিশ করেন সেগুলি নিয়রূপ £ 
১। কলা ও বিজ্ঞানে মাষ্টাম” ডিগ্রীর নি্মকান্গুনের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা 
করতে হবে। পালকোর্ধের গ্র্যাজুয়েটফে দু' বছর এবং অনাস” গ্র্যাজজুয়েটকে 
এক বছর পড়াশুন। ফরতে হবে । নিকপষিত পাঠঙ্গান, সেমিনান় ও জ্যাবরে- 


রাধাকষ্ণণ কমিশন ১৫ 


টারীর কাজ করার ব্যবস্থা করতে হুবে। প্রতিটি বিশ্ববিগ্ালয়ে সবভারতীয় 
।তত্তিতে ভত্তির ব্যবস্থা ও ঘনিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক থকেবে। 

২। পি. এইচ, ডি ডিগ্রীর শিক্ষণকাল হবে দু বছর । এই ভিগ্রীর জট 
থিনিস ছাড়াও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে । 

৩। বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলিতে সম্ভবমত প্রতিটি শাখায় গবেষণার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

৪| প্রত্যেক বিশ্ববি্ালয়ে পি. এইচ. ভি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রতিভাবান 
ছাত্রদের ছন্য কতকগুলি রিসার্চ ফেলোশিপের ব্যবস্থা রাখতে হবে । 

৫। উচ্চমান বিশিষ্ট ও মৌলিকত। সম্পন্ন কাজের জন্য ডি. লিট এবং 
ডি. এস. সি ডিগ্রী দেওয়া হবে। 

৬। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, ললিতকলা প্রভৃতি বিষয়ে 
গবেষণার ভন্য আমাদের দেশে যেসব উপার্দান (:95001০2) আছে গবেষকদের 
তা সদ্যবহার করতে হবে। 

| আমাদের দেশে বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করার মত 
লোকের হথেষ্ অভাব থাকায় অধিক সংখ্যক বৈজ্ঞানিক স্টির গ্রতি আমাদের 
লক্ষ্য রাখতে হবে । 

৮। এম্‌. এস্‌. দিও পি. এইচ.. ডি. স্তরে মেধাবী ছাত্রদের জন্ শিক্ষা- 
মন্ত্রককে অধিক সংখ্যক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। 

৯। বিশ্ববিদ্ালয়গুলিতে মৌলিক গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 

১০। বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিজ্ঞান বিভাগকে গবেষণাকার্ষে সহায়তা করার জন্য 
যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে হবে। 

১১। বিশ্ববি্াালয়ে জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতিকল্পে ৫টি 
সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান বেন্দ্র থাকা উচিত এবং সেগুলির জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ 
বরাদ্দ করতে হবে। 

১২। বায়োকেমিপ্রি, বায়োফিজিকঝ্স, জিওকেমিছরি, জিওফিজিক্স গ্রভৃতি 
বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার অধিক স্থযোগ থাকা গ্রয়োজন। 


০ম্ণাগ্ভি স্শিজ্ষা 
(1১701998198) 72088096601 ) 


পেশাগত শিক্ষ। ( 5:9665510008| ৪৫008007)) বলতে কমিশন 
পেশাগত উদ্যমের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ ও যথাযোগ্য কাজে অংশ গ্রহণের প্রস্ততিকে 


১৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


বুঝিয়েছেন। যে সব কাজের জন্য উর্নত ধরণের দক্ষতা এবং জ্ঞান ও শঙ্খনা- 
যুক্ত অস্তদূ টির প্রয়োজন হয় সেই সব কাজে অংশগ্রহণের প্রস্তিকে পেশাগত 
শিক্ষা আখ্য। দেওয়া যেতে পারে । ফযেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম প্রস্তুতির 
প্রশ্নোজন তাকে আমরা বৃত্তিমূলক (৮9086107081 ) কিংবা কারিগরী 
€ 69611169। ) শিক্ষা বলতে পারি । 

কামশন তাদের রিপোর্টে নিয্নলিখিত পেশাগুলির পাঠ্যহ্চী ও স্থিতিকাল 
সম্পর্কে আলোচন। করেছেন-_- 

১। কৃষি, ২। বাণিজ্য, ৩। শিক্ষাতত্র;) ৪।| ইনজিনীয়ারিং 
. ও টেকনোলজি; ৫। আইন এবং ৬। চিকিৎসাবিদ্যা (006010106)। 
১। ক্ষ-সম্পর্কে কমিশনের স্থপারিশগুলি নিন্গরূপ 2 


(ক) কৃষিশিক্ষাকে একটি গুরুত্বপুর্ণ জাতীয় বিচার্ধ-বিষয় 1হসাবে 
স্বীকৃতি দিতে হবে । 

(খ) জাত।য় অর্থনৈতিক্ক পরিকল্পনায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও ডচ্চতর 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্ষেকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 

(গ) যথাসম্ভব বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে রুধিশিক্ষা দিতে হবে । 

(ঘ) রাঁষ মহাবিগ্ভাশয়গুলিকে ভন্ন৩,.করতে হবে। গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় 
গুলির সঙ্গে ₹ুষি মহ্যাবছ্য।প4গালকে যুক্ত করতে হবে। 

(৩) কেন্দ্রায় ও প্রার্দোশক পববারকে অধিক অংখ্যক পরীক্ষামূলক 
খামার স্থাপন করতে হবে। 

(চ) কৃষি গবেবণ। কেন্ত্র গুলিকে উন্নত করতে হবে। 


২। ব্লা্জয সম্পর্কে কমিশনের সুপা।রশ। £ 


(ক) বিশ্বাবছ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় বাণিজ্যের ছাত্রকে তিন চার 
প্রকার বিভিন্ন ঘার্ষে হাতে কলমে কাজ করার হৃযোগ দিতে হবে। 

(খ) ন্নাতক হবার পর কিছু সংখ্াক ছাত্রকে কোন একটি বিশেষ পেশায় 
( যেমন এযাকাউনটেন্লি ) পারদ'শত। লাভ করার হযোগ দিতে হবে। 

(গ) বাণিজ্য বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রীর শিক্ষা যাতে কম পুথিঘে স। হয় 
এবং অপেক্ষারুত কম সংখ্যক ছাত্র যাতে এই শিক্ষা লাভ করে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 

৩। শিক্ষাতত্ব সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ £ 


(ক) শিক্ষাতত্বের পাঠক্রমকে নতুনভাবে রচন1 করতে হবে। বিষ্ভালয়ে 
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হাঁতে কলমে কাজ করার জন্য অধিক সময় বরাদ্দ করতে হবে এবং ছাত্রদের 
কাজের মূল্যায়ন করার সময় তার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে । 

(খ) ব্যবহারিক শিক্ষা! (61200108] 0:810125) নেওয়ার জন্য উপযক্ত 
বিদ্যালয়ের সাহায্য নিতে হবে । 

(গ) বিদ্যালয়ে যে ধরণের শিক্ষাদান চলছে তাকেই কিভাবে অধিকতর 
উন্নত করে তোল যায় সে ব্যাপারে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে । 

(ঘ) বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিকে ট্রেনিং 
কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে । 

($) শিক্ষার তত্বগত বিষয়কে স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে যাতে খাপ খাইয়ে 
নেওয়া যায় সোধকে লক্ষ্য বাখতে হবে। | 

(চ) মাষ্টার্প ডিগ্রী লাভ করার পূর্বে শিক্ষার্থীরা! যাতে শিক্ষা্দানকার্ষে 
কয়েক বছরেব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হুবে। 

(ছ) অধ্যাপকর্দের মৌলিক কাজগুলি ষাতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
পরিকল্পিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

৪। ইনজিনিয়ারিং ও টেকনোলজি জম্পর্কে কমিশনের 
ন্পারিশ £ 

(ক) বর্তমান ইনজিনিয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং তাদের উন্নতির ব্যবস্থা কবতে 
হবে। 

(খ) বিভিন্ন স্তরের ইনজিনিয়ারিং স্কুলগুলির সংখ্য। বৃদ্ধি করতে হবে। 

(গ) ইনজিনিয়ারিং-এর সমন্জ শাখার প্রথম বছরের পাঠক্রম একরূপ 
হবে। 

(ঘ) কলেজীয় শিক্ষার সঙ্কে কর্ম-অভিজ্ঞতার স্থযোগ দিতে হবে। 

(ড) সম্ভবমত বর্তমান টেকনোলজিক্যাল কলেজগুলিকে আাতকোত্তর 
পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করতে হবে । 

(চ) উচ্চতর টেকনোলজিক্যাল ইনিটিউট খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। 

(ছ) ইনজিনিয়ারিং ফলেজগুলি কোন মন্ত্রক অথবা সরকারী বিভাগের 
দ্বাশ্না নিয়ন্ত্রিত হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এদের ঘনিঠ সংযোগ 
থাকবে। 

(জ) প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিষ্ভালয় গ্রাণ্টস কমিশন আলোচ্য শিক্ষার 

শিক্ষ/ কমিশন--ই 


১৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


উন্নতিকল্পে যাতে অধিক অর্থ সাহাধ্য পায় কেন্দ্রীয় সরকারকে সেদিকে লক্ষা 
রাখতে হবে। 

৫। আইন (.&ঘঘ) সম্পর্কে কমিশনের স্থপারিশ £ 

(ক) আইন শিক্ষাসংক্রাস্ত কলেজগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পুর্নগঠন করতে 
হবে। 

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় আইন শাখার কর্মীনিয়োগ ও নিয়ন্ত্রনের ভার গ্রহণ 
করবে। 

(গ) আইন বিভাগে ভত্তির জন্য তিন বছর ডিগ্রী কোসের শিক্ষা গ্রহণ 
করতে হবে। 

(ঘ) আংশিক ও পুরা-সময়ের শিক্ষক নিয়োগ কবতে হবে । আংশিক 
সময়ের শিক্ষকের! ব্যবহাবিক প্রয়োগ ও পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন। 

($) আইনের ডিগ্রী কোসে র ছাত্র বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাঁড়। একই 
সঙ্গে অন্য ডিগ্রী কোসে” শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না । 

(চ) আইনেব প্রত্যেকটি শাখায় গবেষণার স্থযোগ দিতে হুবে। 

(ছ) মাঝে মাঝে ছাত্রদের অগ্রগতিব পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 

৬। চিকিওসাবিষ্ক1 জম্পর্কে কমিশনের স্থপারিশ £ 

(ক) প্রত্যেকটি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রেব সবোচ্চ সংখ্যা হবে 
১** জন। 

(খ) ষে বিষয়ে শিক্ষার্ধীনের জন্য হাসপাতাপেব সাহচর্য প্রয়োজন সেই 
বিভাগগুলিকে হাসপাতালের সংলগ্ন হতে হবে। 

(গ) প্রত্যেক ছাত্র পিছু ১৭টি কবে শয্যা থাকবে । 

(ঘ) অব-স্রাতক ও ন্নাতক স্তরে কোন গ্রামীন কনে শিক্ষাগ্রহণের 


ব্যবস্থা থাকবে। 
(ড) পাবলিক হেল্থ. ইনজিনিয়ারিং ও নাসিংকে অধিক গুরুত্ব দ্বিতে 


হবে। 

(চ) উন্নততর কলেজগুলিতেই কেবল স্নাতকোত্বর শিক্ষার ব্যবস্থ! 
থাকবে। 

(ছ) দেশীয় গ্রথায় গবেষণার বাবস্থা করতে হবে। 

(জ) চিকিৎসাবিদ্যার প্রথম ডিগ্রী কোষে” ভারতীয় প্রণালীনহ ভেষজ 


শান্তের ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা করতে ছবে। 


রাধারুঞ্ণ কমিশন ১৯ 


উপরোক্ত পেশাগুলি ছাড়াও কমিশন ব্যবসা পরিচালনা (890510655 
£১010101508007), পাবলিক এ্যাডমিনিসট্ট্রেশন (29110 484101171505- 
€1012), শিল্প-সম্পরক (1000500151 7২6180075) প্রভৃতি কতকগুলি নতৃন 
পেশার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন । 


ধ্মীর শিক্ষ। 


(7861121058 10180861017 ) 


পমীয শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনের স্রপারিশগুলি নিয়ব্প £ 

(ক] প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিগামের কাজ কয়েক মিনিটের নীবব প্রার্থনা 
দিয়ে শুরু করছে তবে। 

(গ) ডিগ্রী কোসেরর প্রথম বছবে গৌতম বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, সক্রেটিস, 
বীশুশ্বীঃ, মহম্মদ, কপীব, মহাক্সা গান্ধী প্রভৃতি মহাপুকষদদের জীবনী পাঠের 
ব্যবস্থ। কবতে হবে । 

(গ) দ্বিতীয় বছরে পরথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে বিশ্বজনীন আবেদন 
ঘুক্ত কিছু কিছু নির্বাচিত 'মংশ পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে 

(ঘ) তৃতীয় বছরে ধর্মীয় দর্শনের যূল সমস্তাগুলি আলোচন। করার 
ব্ষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। 


শিক্ষার মাধ্যম 


( 1160010) 01 11096700110789 ) 


বিশ্ববিদ্ালয় ও উচ্চশিক্ষার অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যমের বিষয়টি 
কমিশন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা! করেছেন। কমিশন এ বিষয়ে 
শিক্ষাবিদদের মধো বিশেষ মতপার্থক্য লক্ষ্য করেছেন এই প্রশ্নটির সঙ্গে 
ভাব্প্রবণন্ভা এমনভাবে জডিয়ে আছে যে নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি বিবেচনা করা 
নষ্টকরু। 

দীর্ঘদিন ধরে কোন ভারতায় ভাষার সাহায্যে ই*রাজীকে অপসারিত করা 
সম্পর্কে জাতীয় দাবী ক্রমশঃ গ্রবল হয়ে উঠেছে । জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্র 
একটি বিদেশী ভাষার আধিপতা জাতির আত্মসম্মানে আঘাত দিয়েছে । 
দ্বা্ধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী ব্যক্তিরা আশ করেছিলেন যে আশু- 


২০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষ। কমিশন 


প্রাদেশিক যোগাযোগ, শাসনব্যবস্থ! ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন একটি 
ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তাদের যখন বল] হল প্রশ্নটি বেশ 
জটিল এবং এর আশু সমাধান সম্ভব নয়, তাঁরা কিছুটা বিস্মিত ও আহত 
হলেন। 

এই সমশ্তার জটিলতা নিহিত আছে ভারতেব আহ্তন ও জনসম্র 
চবিত্রের মধ্যে। পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা ভাবতবর্ষে ভাষার বিভিন্নতা 
অনেক বেশী। কিন্তু এই বিভেদের মধ্যে এক্ষ্ স্কাপন ককা প্রয়োজন “এব 
এই এক্য-স্বাপনের ব্যাপারটি বেশ জটিল । 

ভারতে উপভাষার সংখ্য! অজস্র হলেও সাহিতাসম্পদ বিশিষ্ট প্রশ্ণান 
ভাষাসমূহ যেগুলি শিক্ষার মাধ্যম হওযাঁর দাবী রাখে, তাদের সংখ্যা বাঁরটিব 
বেশী নয়। হিন্দী ভাষার পিছনে অধিক জনসমর্থন থাকায় এ ভাষাব 
স্বাধীন ভারতের রাষ্রভাষা হবার সম্ডাবনা খুব বেশী। তবে এ ভাষা 
যাতে উন্নত ধরণের চিন্তাধার। প্রকাশেব বাহন হতে পাবে ভাব চেষ্টা করতে 
হবে। বর্তমানে হিন্দী ভাষা বাইন, বিচার বিদ্ভাগ কিংবা শাসনকার্ধে 
ব্যবহৃত হুবাঁর ষোগ্যতালাভ কবে নি। এই সব কাঁজের জন্য হিন্দী ভাষাঁকে 
আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে হবে । অপরপক্ষে আমাদের দেশেব এঁক্য গড়ে 
তোলার ব্যাপারে ইংরাজী ভাষাৰ একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে । 
ভারতবর্ষে জাতীয়তাঁবোধের উন্মেষ ঘটেছে অনেকাংশে ইংরাজী ভাষা ও 
সাহিত্যের মাধ্যমে ৷ ইংরাঁজী ভাষার অবর্তমানে আবার পূর্বেকার বিচ্ছিন্নতা 
ও বিরোধ দেখা দিতে পাবে ধলে অনেকে আশঙ্ক। করেন। উপরন্ত, আধুনিক 
সভ্যতাব মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে 
পরিচিতি, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাঁজী ভাঁষ! 
আমাদের প্রভূত সহায়তা করেছে । তাছাড়া ইংরাজী হুল আস্তর্সাতিক তাঁষা 
এবং অদূর ভবিস্তাতে ইংরাজী বিশ্বজনীন ভাষায় (9:10 197085986) পরিণত 
হবে। এই সব কারণে ইংরাজী ভাষার চচ্চা আমার্দের বন্ধ করলে চলবে না । 

উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোৌচন। করার পর কমিশন শিক্ষার 
মাধ্যম সম্পর্কে ষে স্থপারিশগুলি করেন তা হুল 2 

(ক) রাষ্্রভাাকে বিভিন্নভাবে তার শব্দভাগ্ডারের উন্নতি ঘটাতে হবে। 
(খ) আস্তজাতিক কারিগরী ও বিজ্ঞান সম্পকিভ পরিভাষা গ্রহণ করতে 


ছবে। 


রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ২১ 


(গ) উচ্চাশক্ষার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শীদ্ব ইংরাজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে 
অন্য ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে। 

(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্ভালয় স্তরে ছাত্রকে তিনটি ভাষা জানতে 
হবে--(১) আঞ্চলিক ভাষা, (২) রাষ্টভাষা এবং (৩) ইংরাজী । 

(ও) রাষ্রভাষার ক্ষেত্রে কেবল দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করতে হবে এবং 
এই লিপির কিছু কিছু অস্থৃবিধ৷ দূর করতে হবে । 

(চ) রাষ্ট্রভাষা ও আঞ্চলিক 'ভাষার উন্নতির জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থ। গ্রহণ 
করতে হবে। ভাষার উন্নতির জন্য বিজ্ঞানী ও ভাষাবিদর্দের নিয়ে একটি 
বোঙ গঠন করতে হবে এবং প্রার্দেশিক সরকারকে উচ্চমাধ্যমিক বিগ্ালয়ের 
সমন্ত শ্রেণীতে, ডিগ্রী কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করতে হবে । 

(ছ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে 
যাতে ক্রমবদ্ধমান জ্ঞানভাগ্ডারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে 
পারি। 

পরীক্ষা! ব্যবস্থা 


( 008001118610719 ) 
অর্ধশতাব্দী ধরে আমাদের দেশে যে পরীক্ষা-ব্যবস্থা চলছে তা অতাস্ত 


ক্রটিপুর্ণ। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার উপব এর ক্ষতিকর প্রভাব বন্তমান। এ ব্যাপারে 
সমস্যার জটিলতা আশঙ্কাজনক ভাবে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, কিন্তু পরীক্ষা- 
ব্যবস্থা! সংস্কারের কোন গঠনমুলক পরিকল্পনা এ পর্যস্ত কর! হয়নি । আমাদের 
যদি বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষার কোন একটি বিষয়ের সংস্কার করার কথা বল! হত 
তাহলে আমর] পরীক্ষ] ব্যবস্থার সংস্কারের কথাই বলতাম । পরীক্ষাব্যবস্থা 
উপযুক্তভাবে পরিকল্পিত হলে তা! শিক্ষার অগ্রগতিতে সহায়তা করে। পরীক্ষা 
ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলি নিন্রূপ £ 

১। সরকারী শাদন বিভাগে চাকরীর জন্য বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভিগ্রীর 
প্রয়োজন হবে না । এর জন্য বিশেষ সরকারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে 
এবং ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সেই পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার থাকবে । এর ছার! 
শিক্ষাব্যবস্থার অনেক গলদ দূর হবে। 

২। বর্তমানে শ্রেণীকক্ষের কাজের জন্ত ছাত্রের কৃতিত্বের মূল্য দেওয়া 
'হয় না। এই কৃতিত্বের মূল্য দেওয়া প্রয়োজন । এর ভ্বার৷ সমগ্র শিক্ষাবর্ষ 


২২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ধরে ছাত্রের কাজের যৃল্যায়ন করা যাবে। তাছাড়া বর্তমান ব্যবস্থায় পরীক্ষার 
আগে কয়েকমাস ধরে ছাত্রের মস্তিষ্কের উপর যে গুরুতর চাপ পড়ে এবং তার 
ফলে ছাত্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাও দূর কর] সম্ভব হবে। 

বি. এ. ও বি. এস. সি এবং এম. এ. ও এম. এস. মি. পরীক্ষাতে প্রত্যেক 
বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ন্বরেব ই অংশ সমগ্র শিক্ষাবর্ষের কাজের জন্য নিদ্দিষ্ 
থাকবে । অনুমোদিত কলেজগুলিতে যাঁতে এই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের 
একটি সুষম পদ্ধতি অন্ুস্ুত হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিলধে তাঁর ব্যবস্থা করতে 
হবে। অনুমোদিত কলেজগুলিতে শিক্ষার মানের সমত। যাতে বক্ষিত হয় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য একটি কার্যকরী সংগঠন গ'ড়ে তুলতে হবে যাব কাজ 
হৰে উক্ত কলেজগুলির কাঙ্গ পরিদর্শন ও তর্দারক করা।' 

৩। প্রথম ভিগ্রা পরীক্ষার জন্ত তিন বছব সময় লাগবে । তিন বছবের 
শেষে একটি মাত্র পরীক্ষা হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। তিন বছরের মধ্যে নিদিষ্ট 
সময় অন্তর কয়েকটি পরীক্ষা গ্রহণ কবার ব্যবগ্থা করতে হবে। ডিগ্রী লাভ 
করাব আগে ছাত্রদের এইসব পরীক্ষায় পাঁণ করতে হবে। 

৪। পরীক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 
কোন বিষয় অন্ততঃ পাঁচ বছর ধরে না পড়ালে কেউ পরীক্ষক হতে পারবেন 
না। প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষাঁয় বহিঃগ্ব পরীক্ষক (৪য66008] €য৪া016] ) 
একাদ্দিক্রমে তিন বছরের বেশী পরীক্ষক থাকতে পারবেন না। 

৫। পরীক্ষাগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে রচনাঁধমী- পরীক্ষা ও নঙ্গব দেওয়ার 
সময় ব্যক্তিগত অভিরুচির (3001600%1গে ) প্রয়োগ সংক্রান্ত ক্রটিগুলি দূর 
করার ন্যাপারে অন্যান্ত দেশে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সে সম্পর্কে 
খোঁজখবর রাখতে হবে । 

৬। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় সাফল্যের মান স্বাতে একরূপ থাকে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তা উন্নত করতে হবে । ছাত্রকে প্রথম 
' শ্রেণীর জন্ঠ শতকরা ৭* নম্বর, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য শতকর! ৫4 থেকে ৬৯ নম্বর 
এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্তঠ কমপক্ষে শতকর। ৪* নম্বর পেতে হুবে। 

৭। সমস্ত উচ্চতর পরীক্ষায় অন্ুগ্রহ-নম্বর (£:৪০€-10791) প্রদানের 
রীতি তুলে দিতে হবে । 

৮। কেবল ন্নাতকোত্তর ও পেশাগত ডিগ্রীর ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা 
( 15৪-৬০০০ 63:81011880101) ) গ্রহণের বাবস্থা থাকবে। 
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ছাত্রদের ক্রিয়াকলাপ ও ছাত্রকল্যাণ 


€960061168, [10017 80615166520 ড/০11876 ) 


ছাত্রদের কল্যানের জন্থ কমিশনের স্থপারিশগুলি নিম্নরূপ £-_ 
১। ছাত্র নির্বাচন £ 


(ক) 


(খ) 


(গ) 


মেধার ভিত্তিতে বিশ্ববি্তালয় ও কলেজগুলিতে ছাত্রভর্তির 
ব্যবস্থ। করতে হবে । 

প্রথম ডিগ্রী স্তরে ছাত্রদের পছন্দ অনুযায়ী যাতে তাঁর বিভিন্ন 
বিষয় শিক্ষার স্থযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 
স্নাতকোত্তর, বৃত্তিযলক ও উন্নততর গবেষণার স্তরের কাজ- 
কর্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক€তে হবে । 


২। পরীক্ষার ভিত্তিতে মেধাবী ও দরিদ্র ছাক্র্ের বৃত্তিৰানের 
ব্যবস্থ। করতে হুবে। 


৩। স্বাস্থ্য 2 
(ক) ভরঙ্ভিব সময় এবং বছরে অন্ততঃ একবার ছাত্রদের বিনাখরচে 


(খ) 


(গ) 


(ঘ) 


(ড) 


(ছ) 


(জ) 


স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থ! করতে হবে। 

ছাত্রদের স্থবিধার জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিষ্ঠালয়ে নিজন্ব 
হাসপাভাল ও ওধধালয় থাকবে । 

বিশ্ববিদ্ঠালয়ে যথোপযুক্ত চিকিংসাব ব্যবস্থা না থাকলে 
সংক্রামক, দীর্ঘস্থায়ী (০চ১70151০) ও অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধি- 
গ্রস্ত ছাত্রদের ভরি করা চলবে না। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপক ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন, ঘরবাড়ী, ছাত্রাবাপ, খাবার ঘর, রান্নার 


, প্রভৃতি পরিদর্শন করা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর 


ব্যবস্থা করতে হবে। 

ছাত্রদের বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিক! ও ইন্জেকৃশন 
দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হুবে। 

শারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ধ খেলার মাঠ ও বিভিন্ন 
শরীর চর্চার সরঞ্জামের ব্যবস্থা! করতে হুবে। 
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(ঝ) ছাত্রছাত্রীদের ছু বছর শারীর শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

(4) আবশ্তক শারীর শক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের 
ব্যবস্থা করতে হবে । 

(ট) শারীর শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কাজকম্ন শারীর শিক্ষা বিভাগের 
অধিকার (101055607 01  01)551081 [:00080101) ) 
অধীনে পরিচঃলিত হবে । 

৪। ন্যাশনাল ক)াডেট কোর £ 

(ক) যেসব প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় ক্যাডেট কোর নাই তাদের 
এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 

(খ) এই কোর পরচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। 

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারকে এর জন্য প্রয়োজনীয় সরপ্তাম ও অর্থ 
সরবরাহ করতে হবে। 

(ঘ) বছরে একবার প্রত্যেক ইউনিটের কাজ পরিদর্শন করতে হুবে। 

৫1 শত্রর্দের সমাজলেবার কাজে উওমাহিত করতে হুবে। 

৬। ছাত্রাবাগ 2 বিশ্ববিগ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিকে উন্নত করতে 
হবে । ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী আসবাবপত্র পরবরাহ করতে হবে। তাদের 
জন্য আমিষ ও নিরামিষ উভয়প্রকার আহারের ব্যবস্থা! থাকবে। সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে,ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে । কোন না কোন শিক্ষককে 
ছাত্রাবাসে থাকতে হবে এবং ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। 
ছাত্রাবাসে খেলাধূল1 ও অন্তান্য যৌথ কাজকর্মের ব্যবস্থা থাকবে। 

৭। বিশ্ববিভালয় ছাত্র সংসদ ই 

(ক) ছাত্র সংসদকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে.যথাসম্ভব মুক্ত 
রাখতে হবে। 
(খ) ছাত্র সংসদ ছাত্রদের যৌথ কাজ কর্মের কেন্দ্র হবে। 
(গ) ছাত্র সংসর্দের কাজে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করবে না। 
৮। ছাত্রশৃঙ্থাল। £ 
(ক) ছাত্রদের স্থশামনের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে কিন্তু 
দলগত রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহিত করা চলবে না। 
(খ) ছাত্রদের মধ্যে ম্বায়তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। 
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(গ) ছাত্রদের মধ্যে স্বস্থ জীবনযাত্রা! প্রবর্তনের ব্যাপারে শিক্ষক, 
অভিভাবক, রাজনৈতিক নেতা, জনসাধারণ ও বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকাকে সহায়তা করতে হবে । 


৯। ছান্রকল্যাগ £ 
(ক) কলেজ ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ছাত্র কর্মকর্তাদের জন্য একটি অফিস 


থাকবে । 
(খা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-কল্যাণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন 
করতে ছবে। 


স্রী-শিক্ষা 


(ভা 010767775 7058086100) 


গ্রী শিক্ষাব ব্যাপারে কমিশনের স্ুপারিশগুলি নিয়বপ £ 

(ক) কো-এডুকেশন্ঠাল কলেজে মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় স্থযোগ- 
স্থবিধার ব্যবস্থা করতে হবে । 

(খ) মেয়েদের শিক্ষালাভের হ্ষোগ বৃদ্ধি করতে হবে । 

(গ) নারী ও পুরুষদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও 
মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে । 

(ঘ) সমাজে নাগরিক ও নারী হিসাবে মেয়েরা ষাতে উপযুক্ত মর্যাদা! 
পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হুবে। 

(ড) কো-এডুকেশন্তাল কলেজে ছাত্ররা যাতে সৌজন্যবোধ ও সামাজিক 
দায়িত্ববোধের উপযুক্ত শিক্ষা! পায় সেদ্দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(চ) মহিলা শিক্ষকের। একই প্রকার কাজের জন্ পুরুষ শিক্ষকদের সমান 
হারে বেতন পাবেন । 


সংবধান ও 'নয়ন্ত্রণব্যবস্থ। 
(0017756160610775 ৪780 (0077701) 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংবিধান ও নিয়ন্ত্রনব্যবস্থ। সম্পর্কে কমিশনের স্থপারিশগ্ুজি 


নিম্নরূপ £ 
১। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েরই 


তালিকাতৃক্ত বিষয় করতে হবে । 


২৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


২। অর্থসংস্থান, জাতীয় নীতিব রূপাক্ণ, হদক্ষ পবিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সঙ্গে জাতীয় গবেষণাগারগুলিব সংযোগ প্রভৃতি ব্যাঁপাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজকর্মের প্রতি কেন্দ্রীয় সবকাব লক্ষ্য রাখবে । 

৩। বিশ্ববিগ্ালয়গুলিকে সাহায্য দানেব জন্ত কেন্দ্রীয় মঞ্জুরী কমিশন 
স্থাপন করতে হবে। 

৪। বিভিন্ন শাখাব অন্ততভূ্তি অভিজ্ঞ ব্যক্তির] মগ্ডুবী কমিশনকে সাহায্য 
কববেন। 

৫£। নিছক অন্থামাদনপ্রদানকাবী কোন বিশ্ববিদ্ভালয থাকবে না। 

৬। সবকাঁবী কলেজগুলিকে ক্ুমশঃ বিশ্ববিদ্ালযেব অঙ্গীভূত (007৭- 
00067)0) কলেজে বূপাস্তবিত কবতে হবে । 

৭| প্রাইভেট কলেজগুলিকে স্বীরুতিদ্রানেব সময নিয়লিখিত বিষয়ে 
প্রতি লক্ষ্য বাখতে হবে__ 

(ক) ভাব! গ্রাণ্ট-ইন-এইড পাবাঁব উপযুক্ত কিনা, এব* (খ) তাবা 
ছাত্রদের আভ্যস্তবীন কাঁভকর্মেব যুন্যাযন কবতে সক্ষম কি না। 

৮। কলেজেব পবিচালক সমিতিকে ((30৬61:0115 0005) ষযথাযোগ্য- 
ভাবে গঠন করতে হবে । 

৯। বিশ্ববিদ্ালয় কর্তৃপক্ষের গঠন হবে নিমুবপ : 

(ক) ভিজিটর ( গভর্ণব-জেনারেল ), 

(খ) চ্যান্সেলাব (প্রাদেশিক গভর্ণব ), 

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলাব ( একজন সাবাক্ষণেব অফিস্সাব ), 
(ঘ) সেনেট (কোর্ট), 

($) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (সিগ্ডিকেট ), 

(চ) গ্যাকাড়েমিক কাউন্সিল, 

(ছ) ফ্যাকার্ণ্টিজ » 

(জ) (বোর্ডন্‌ অবস্টাডিজ , 

(ঝ) ফিন্যান্স কমিটি, এবং 

(ঞ) মিলেকশন কমিটি সমূহ । 

১০। প্রদেশগুলিব জন্য একটি গ্রাণ্টস এ্ালোকেশন কমিটি গঠন কবতে 
হবে। 


রাধারষণ কমিশন ২৭ 
অর্থসংস্থান 


(11791706) 

বিশ্ববিচ্ভালয়ের অর্থসংস্থান জম্পর্কে কমিশনের স্ুপারিশগুলি 
নিল্সকূপ £ 

১। রাষ্ট্রকে উচ্চতর শিক্ষার ব্যয়ভার বছনের দায়িত্ব স্বীকার করতে 
হবে। 

২। প্রাইভেট কলেজগুলিকে বিন্ডিং, সাজমরগ্াম ও পৌণঃপুনিক ব্যয়ের 
(15০01011176 6ফ109615010015 ) ভন্য সাহাধ্য করতে হবে। 

৩। শিক্ষাকার্ষে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আয়কর সংক্রান্ত আইন 
সংশোধন করতে হবে। 

৪। বর্তমান কমিশনের স্থপারিশগুলিকে রূপায়িত করার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে অধিক অর্থ মঞ্তুর করতে হবে। 

৫। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারকে বাধিক দশ কোটি 
টাক! অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে । 

৬। অর্থ মণ্ুরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালর মঞ্চুবী কমিশন গঠন করতে হুবে। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ভঠালয়গুলির -মানোময়ন ও নতুন 
বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপন 

কমিশন €বেনারস, আলিগড়, দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, মাত্রাজ, 
এলাহাবাদ, মহশূর, পাটনা, ওসমানিয়া (হায়দ্রাবাদ ), লক্ষ, নাগপুর, অগ্ধ, 
আগ্রা, আন্বামালাই, ত্রিবাস্কুর, উৎকল, সগর,রাজপুতানা, পুর্বপাঞ্গাব, গৌহাটি, 
পুণা ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 
করেন এবং তা দূর করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সুচিস্তিত পরামর্শ দান করেন। 

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য হল, বিশ্ববিদ্যালয় 
মঞ্জুরী কমিশনের স্থপারিশের ভিতিতে নতুন বিশ্ববিদ্ঠালয় স্থাপনের জন্য 
রাষ্ট্রপতি প্রথমে অস্থায়ীভাবে সনদ (০8:66) প্রদ্দান করবেন। পরে অস্থায়ী 
সনদের কার্যকাল শেষ হলে স্থায়ী সনদ মঞ্জুর করা হবে । এই বিশ্ববিদ্যালয় 
গুলিকে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে। সমগ্র 
দেশের প্রয়োজনের কৃথা বিবেচনা ক'রে নতুন বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলিকে ঘথাসম্ভব 


সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে । 


২৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 
গ্রামীন বিশ্ববিষ্ঠালয় 


(13081 10101561816168 ) 


কমিশনের মতে বর্তমানে যেসব কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি রয়েছে 
সেগুলি প্রধানত শহরের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিয়ে থাকে । 
কিন্ধু গ্রামের ছেলেমেয়েদেরও অনুরূপ উচ্চশিক্ষালাতের সুযোগ থাকা 
প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্টে কমিশন গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ( িএা৪1 [00156 
5ঠে ) পরিকল্পনা করেন । 

গ্রামের সমাভজীবন ও শহরের সমাজজীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় 
গ্রামীন উচ্চশিক্ষা ও নাগরিক উচ্চশিক্ষার মধে)ও কিছুটা পার্থক্য ধাকবে। 
শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের উপজীবিকা, খিক্ষার মান ও সামাজিক সমস্যার 
পার্থক্যের দিকে লক্ষা রেখে এই উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে। যেখানে 
শহরের উচ্চশিক্ষায় কারিগরি, য্ত্রশি্ন, চিকিৎসাবিছ্যা প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ 
করে থাকে সেখানে গ্রামীণ উচ্চশিক্ষায় প্রাধান্ত লাভ করবে জনশিক্ষা, কৃষি, 
গ্রামোন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি । গ্রামীণ বিশ্বরিষ্ঠালয়ের পাঠ্যস্থচী, 
শিক্ষাদানপদ্ধতি ও অন্তান্ত বিষয়ের পরিকল্পনা করার সময় গ্রাম্য জীবনের 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কমিশন গ্রামীন শিক্ষার 
নিন্গলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরের কথ উল্লেখ করেছেন_ 


১। আট বছরে উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষাস্তর, 
২। তিন বছরের কলেজ শিক্ষাম্তর, এবং 
৩। ত্র বছরের এম. এ. শিক্ষান্তর | 


নলাধাকষ্ণ কমিশনের সমালোনামুলক আলোঢলা 


বিশ্ববিচ্ভালয় শিক্ষা! কমিশনের স্থপারিশগুলি নানাদিক দিয়ে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষাকে যুগের প্রয়োছন 
অস্থায়ী নতুনভাবে গড়ে তোলার যে দায়িত্ব দেশবাসীর সম্মথে উপস্থিত 
হক্েছিল কমিশন সে সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। কমিশন বুঝেছিলেন 
যে স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষার কোনরকম উন্নতি কবতে হলে সর্বপ্রথম 
তাব লক্ষ্য সম্পর্কে স্ুুম্পষ্ট ধারণ থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য কমিশন 
বিশ্ববি্তালয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই 
প্রসে কমিশন সমাজজ্গীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বযোগ্য দেশনেতা স্যষ্টি ৭ 
কারিগরি ও অন্তান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আবোপ করে যখেষ্ট 
দূবদশিতার পরিচয় দিয়েছেন । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য 
ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম শিক্ষার মাধ্যমে তাব ভিত্তি গডে 
তুলতে হবে, কমিশন একথা ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজগ্ 
কমিশন সমাজের সকল মান্থষের জন্য উচ্চশিক্ষার সমান সুযোগ প্রদান, 
দেশকে অনাহার, দারিদ্র্য, ব্যাধিও অজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা কবা, জাতীয় ও 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন । আধুনিক বিশ্বেব অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্ষে অধিকতর উত্সাহ প্রদানের উপবও 
কমিশন যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পুরাতনের প্রতি অতিরিক্ত 
মোহকে কমিশন দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী বলে মনে কবেছেন। কিন্তু 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহান এতিহথকে ধাতে আমরা আরও এগিয়ে 
নিয়ে যেতে পারি তার জন্য ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার দায়িত্ব বিশ্ব- 
বি্যালয়কে গ্রহণ করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন। এইভাবে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একধারে প্রগতিশীল চিস্তাঁধার1 ও প্রাচীন এতিহোর 
সমন্বয্ন সাধনের উপর গুরুত্ব আবোপ করে কমিশন প্ররূত দেশাত্মবোধের 
পরিচয় দিঘ্েছেন । 

বন্ততঃ নিছক বিদেশী শিক্ষার অনুকরণের দ্বারা প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার 
গোভাপত্তন কর! যায় না। কমিশন এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন। সেইজন্য 
তার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় সত্যতা ও সংস্কৃতিকেও যথাষথ মুল্য দিতে 
চেয়েছেন। আবার কারিগরি ও বৃতিযূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন দর্শন, সাহিত্য বিষয়ক ও চারুকলাযূলক শিক্ষার 


৩০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


'অপরিহার্যতার কথাও উল্লেখ করেছেন, যাতে মানুষ তার অস্তনিহিত 
উচ্চাকাঙ্খা ও আদর্শ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে পারে । এ ছাড়া শারীর 
শিক্ষার গ্রয়োজনীয়তাব কথা উল্লেখ করে কমিশন স্বস্থ সবল ও উদ্ারচেতা 
নাগরিক হ্ৃষ্টির ব্যাপাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন্‌। 

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্যশিক্ষক নিয়োগ, 
শিক্ষকদের মর্যাদ1 ও বেতন বৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষার মানের উন্নয়ন, পাঠক্রমের 
সংগ্কার, পরীক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন প্রভৃতি বিষয়ে কমিশনের হৃপারিশগুলি 
সময়োপযোগী এবং প্রশংসার যোগ্য । ছাত্র-অশাস্তি দূরীকরণের জন্য যথোপ- 
যুক্ত বাবস্থা অবলম্বন করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং ছাত্র-কল্যাঁণের 
জন্য স্তনির্দিষ্ট কর্মস্থচী প্রণয়ণ করে কমিশন বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। 
সত্রীশিক্ষার উন্নতির ন্যাপারেও কমিশন শ্চিস্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
বিববিগ্ভালয় শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিশাসন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকাবের 
উপর যৌথ দায়িত্ব আরোপ করে কমিশন যথেষ্ট স্থুবিবেচনার পরিচয় 
দিয়েছেন। 

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কমিশন এই শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় 
'সম্প্কে স্থচিস্তিত অভিমত ব্যক্ত করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশনের 
নির্দেশ অসম্পূর্ণ ও ছুর্বল বলে মনে হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন যথাঁনস্তব 
শীদ্র ইংরাজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে অন্ত ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার নাধ্যম 
করার নির্দেশ দিলেও, কিভাবে এই নির্দেশকে বাস্তবে রূপায়িত করা যেতে 
পারে সে সম্পর্কে স্থনির্িষ্টভাবে কোন আলোচনা করেন নি। ফলে এ 
বিষয়টি সম্পর্কে পরবর্তাঁকালে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয়নি এবং 
কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার ২* বছর পরে আজও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম 
ইংরাজীই থেকে গেছে । কমিশন তাদের রিপোর্টে গ্রামীন বিশ্ববিষ্ভালয় 
স্থাপনের যে পরিকল্পনা দিয়েছেন গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষের সমাজজীবনের 
উন্নতির জন্ত সেটি নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল । কিন্তু এ ব্যাপারে কমিশনের 
্থপারিশগ্ুলি যথেষ্ট বাস্তবধ্মী হতে পারেনি । গ্রামে উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের ষে 
প্র কমিশন দেখেছিলেন তা অনেকাংশে ছিল কল্পনানির্ভর এবং গ্রাম্য 
জীবনের অন্ান্য হাঁজার রকমের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা অবান্তবও বটে। 
'সেইজন্ত কমিশনের এ স্বপ্র আজ পর্যন্ত স্বপ্রই রয়ে গেছে। 


মাধ্/মিক শিক্ষা কমিশন 
বৰ! 


মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট 
( অক্টোবর, ১৯৫২- জুন, ১৯৫৩) 
[ সংক্ষিপ্ত বিবরণ ] 


ভুমিকা ঃ ভারত সরকার ১৯৫২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর আমাদের 
দেশের প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবপ্কা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান এবং তার 
উন্নতি ও পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশে মাধ্যমিক 
শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ডঃ এ. লক্ষণ- 
স্বামী মুধালিয়র। তার নাম অনুসারে এই কমিশন মুদালিয়র কমিশন নামেও 
স্বপরিচিত। ভারতবর্ষ ও বিদেশের ৯ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে নিয়ে এই 
কমিশন গঠিত হয়। 

কমিশনকে মাধ্যমিক শিক্ষার নিল্মজিখিত দ্দিকগুলি সম্পর্কে 
সুপারিশ করতে বল! হয় 2 

১। ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক অন্থু- 
সন্ধান ও তার বিবরণ প্রদ্দান। 

২ নিম়লিখিত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষার পুনর্গঠন ও উন্নতি- 
সাধনের জন্ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্ুপারিশ করা : 

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষা, সংগঠন ও বিষয়বস্ত , 

(খ) প্রাথমিক, বুনিয়াদী ও উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার 
সম্পক 

(গ) বিভিন্নপ্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক; এবং 

(ঘ) অন্তান্ত আনুষঙ্গিক সমস্ডাদি । 

কমিশনের উদ্দেশ্য ( 881800) 0৪0০ 01 6106 001001)188100 ) 

সংবিধান অনুধায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার দাসত্ব প্রধানতঃ প্রাঙ্দেশিক সরকার- 
গুলির। কিন্ত সমগ্র দেশের সংস্কৃডি ও কারিগরী নৈপুণোর উপর 


৩২ ্বাধীন ভারতের শিক্ষা! কমিশন 


মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কথা বিবেচনা ক'রে কেন্দ্রীয় সরকার 
মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও জাতীয় জীবনের বৃহত্তর সমন্যাগুলির সঙ্গে এর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না । মাধ্যমিক শিক্ষার 
উদ্দেশ্ট হল দেশের যুবকদের স্বষোগ্য নাগরিক হিসাবে গডে তোলা, যাতে 
তার। সামাজিক পুনগঠন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগ্যতার সঙ্গে অংশ 
গ্রহণ করতে পারে । সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকাব দেশের যুবকর্দের কি জাতীয় 
শিক্ষা দেওয়া হবে সে ব্যাপারে স্বভাবতঃংই আগগ্রহশীল। মাধ্যমিক শিক্ষা 
যুবকদ্দের বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী করে গডে তুলবে । তাছাডা উচ্চতর 
শিক্ষার যথাযোগ্য মান বঙ্জায় রাখাব দায়িত্বও রয়েছে এই শিক্ষাস্তরের ৷ 
মাপ্যমিক শিক্ষান্তরে লব্ধ যোগ্যতার মানের উপর উচ্চতর শিক্ষার মান বিশেষ- 


ভাবে নির্ভর করে। 


সর্বভারতীয় সমস্যা £ 

শিক্ষার ব্যাপারে সর্বভারভীয় ভিত্তিতে স্ম্পষ্ট নীতি নিদ্ধারন করা প্রয়োজন। 
সংবিধানে ভারতরাষ্ট্রেব প্রতিটি নাগবিকের ১৪ বছর বয়স পর্যস্ত বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে । গণতন্ত্রকে সুষ্ঠভাবে 
পরিচালিত করতে হনে কেন্দ্রে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে প্রতিটি ব্যক্তি 
দায়িত্বশীল ও যৌথমনোভাব্সম্পন্ন নাগরিক হিসাবে নিজের কর্তব্য পালন 
করার ভন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রবণতা লাভ করতে পারে। 
উপযুক্ত (নাগরিক হতে হলে সামাজিক শিক্ষা এবং সঠিক মতাদর্শের ছারা 
উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়ো্গন | দেশের ভাবী নাগবিকদের গণতন্ত্রের উপযোগী করে 
গড়ে তুলতে হলে এমন একটি স্থ্ষম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। সামাজিক 
গুণ/বলী, বৌদ্ধিক বিকাশ এবং বাস্তব নৈপুণ্যের উপর, ষথাযথ গুরুত্ব 
আরোপ করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষার কাঠামো! রচনা করতে 
হবে। 

তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে বিভিন্ন ভাধার বিশেষতঃ হিন্দী ও ইংরাজীর 
স্থান নির্দিষ্ট করার প্রশ্নটিও বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । কমিশন এই বিষয়ে ভ্রান্ত চিন্তা- 
ধার! ও বিভিন্ন পরম্পর বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করেছে । শিক্ষার অগ্রগতির 
জন্ত এই জাতীয় বিভ্রান্তি ও মতছৈধ দূর কর দরকার । তাছাড়া সম্প্রতি 
প্লাদেশিকতা, আঞ্চলিকত৷ ও অন্তান্ত সাম্প্রদায়িক বিভেদ ক্রমশ: মাথা চাড়া 


মৃদালিয়র কমিশন ৩৩ 
দিয়ে উঠছে। সেইজন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদদেরও 
জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। শিক্ষা যদি এই সমস্ত 
প্রবণতাগুলিকে রোধ করার ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে এবং 
জাতীয় সংহতি সৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে পরিপুষ্ট করতে না পারে তাহলে 
আমাদের স্বাধীনতা, জাতীয় এক্য এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতি গুরুতরতাঁবে ব্যাহত 
হবে। কমিশনের মতে শিক্ষার সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং আংশিকভাবে 
অর্থনৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা 
থাকা উচিত। মাধ্যমিক শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধিক দায়িত্ব বহন কর] উচিত যেমন শিক্ষক-শিক্ষণ, শিক্ষামূলক ও বৃত্তিগভ 
অভীক্ষা প্রস্তত করা, উন্নত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও প্রকাশ করা এবং 
কারিগর-শিক্ষণ (6:9101185 0£ 66০1)015181)5) | তাছাড়। ছাত্রদের শারীরিক 
কল্যাণের ব্যাপারেও কেন্দ্রের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে । প্রার্দেশিক সরকার- 
গুলি একদিকে যেমন শিক্ষামূলক কর্মস্থচী প্রণয়ন ও সেগুলির প্রয়োগের 
ব্যবস্থা! করবেন, অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরক্।র তেমনি দেশের অর্থনৈতিক, 
শিল্পগত (1000500191 ), সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির 
জন্য শিক্ষার 'সর্বাধিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা ক'রে সমগ্রভাবে জাতীয় দৃষ্টি- 
কোপ থেকে শিক্ষার সমস্যাটি বিচার করবেন এবং শিক্ষামূলক নির্দেশন। ও 
নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন । 


ৃ পূর্ববর্তী শিক্ষ। কমিশন 


ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষা! করার জন্ত অতীতে অনেকগুলি 
কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, যথা__ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২), 
১৯০২ সালের কমিশন, ম্যাডলার কমিশন (১৯১৭) এবং রাধা- 
কৃষ্ণ কমিশন (১৯৪৮ )। এই কমিশনগুলি প্রসঙ্গক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষার 
কতকগান দ্রিক নিয়ে আলোচনা করেছিল। কিন্ত কোন কমিশনই ইতিপুর্বে 
সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্তাগুলি পর্যালোচন। করার জন্য নিষুক্ত 
হয়নি। বর্তমান কমিশনের উপর এই দ্বায়িত্ব আরোপ কর! হয়েছে এবং 
এই দায়িত্ব পালন করার জন্য কমিশন প্রাথমিক ও বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষা 
সম্পর্কেও কিছুটা আলোচন! করা প্রয়োজন বলে মনে করে। মাধ্যমিক 
শিক্ষার নতুন কাঠামোটি পম্পর্কে আলোচন। করার সময় কিভাবে তা একদিকে 


ও 


৩৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশম 


প্রাথমিক ও অন্ত্দিকে বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত ছবে এবং কিতাবে 
শিক্ষাগ্রহণের সমগ্র ব্যাপ্িকাল এই তিনটিত্তরের মধ্যে ব্টন করা হবে সে 
সম্পর্কে আলোচনা কর] হয়েছে। 

পূর্ববর্তী কমিশনগুলির অনেক স্থপাবিশ কার্যকরী কর! হয়নি । ভারতর্র্ষ 
তখন পরাধীন ছিল । বর্তমানে স্বাধীন ভারতে আলোচ্য কমিশনের স্থপাঁবিশ- 
গুলি কার্ধকরী করার দায়িত্ব জনগণ ও ত্বাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের । 
সেইজন্ধ কমিশন তার স্থপারিশগুলি রূপায়িত হওয়ার ব্যাপাবে আশাবাদী | 
কমিশনের ক্পারিশগুলি যাতে বাস্তবে বপদ্দান কবার উপযোগী হয় সে 
বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং এইজন্য স্রপারিশগুলিকে স্বল্প মেয়াদী 
ও দীর্ঘমেয়াদী এই ছুই ভাঁগে ভাগ করা হয়েছে । কমিশন একৎ] মনে করে 
যে তার কতকগুলি সুপারিশ সুদূব-গ্রসারী নয়। কারণ সামাজিক, রাজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ কৌশলের ক্ষেঞ্জেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য । আজ শিক্ষা 
সংক্রান্ত যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আবোপ করা হচ্ছে, আগামীকাল তার 
প্রয়োজন নাঁও থাকতে পাবে । সেইজন্য একথা মনে বাঁখতে হবে ষে শিক্ষা 
কমিশনের স্ুপারিশগুলি সর্বকালেব জন্য প্রযোজ্য নয়--একটি নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য এগুলি রচিত হয়েছে এবং অভিজ্ঞতাব আলোকে মাঝে মাঝে এগুলি 
পর্যালোচনা কর প্রয়োজন । 


প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি (10916015০01 12551561186 55 9662) ) 


কমিশনের নিকট অনেকে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ 
ক্রটির উল্লেখ করেন। তাদের মতে এই শিক্ষা অতিরিক্ত পরিমানে গ্রন্থ- 
কেন্দ্রিক এবং যান্ত্রিক, বৈচিত্র্যহীন এবং অত্যন্ত বিধিবৃদ্ধতাবে সঙ্গতিপুর্ণ 
(10181015 ৪0110) ) প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার হবার! ছাত্রন্নের বিভিন্ন 
রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতার যথাষথ পরিতৃপ্তি ঘটে না। এই শিক্ষার হার! 
ছাত্রের স্থনাগরিক হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় 
নেতৃত্ব, সহযোগিত1 এবং দ্বতঃস্ফৃ শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা! পায় না। পরীক্ষার 
উপর অতিরিক্ত ওরুত্ব, গুরুভার পাঠ্য সুচী, ক্রটিপুণ শিক্ষণ পদ্ধতি, বস্গত 
সুধ-ন্থবিধার অভাব শিক্ষাকে শিশুদের নিকট রমরীয় করে তোজার পরিবর্তে 
বোঁঝায় পরিণভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রবেশের ছাড়পত্র দেঁধার 


মুদালিয়র কমিশন ৩৫ 


জন্য একজ্াাতীয় পাঠ্যতালিকার পরিকল্পন। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই 
অনুপযোগী । বহুমুখী পাঠ্যতালিকাঁর অন্ভাবের জন্ত বু ছাত্র মাধামিক শিক্ষা 
গ্রহণ করার পর উপযুক্ত কর্ম সংস্থান করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বাধাধরা সময় পত্রিকা, নিম্নমানের অন্গপযোগী পাঠ্যপুস্তক এবং অযথা বিস্তারিত 
পাঠ্যপ্চী শিক্ষকদের জাত্মপ্রকাশের পর্যাপ্ত স্থযোগ দেয় না কিংবা তাদের 
আম্মনিতরতারও বিকাশ ঘটে না এবং ছাত্রদের ন্বাধীন চিন্তাশক্তির 
উন্মেষ ঘটে না। প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রদের সংখ্যাধিকোর জন্য ঘনিষ্ট 
ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না এবং ছাত্রদের মন ও চরিত্রের উপর 
শিক্ষক উপমুক্ত শিক্ষাগত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না। বিগত 
কয়েক দশক বে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অনুন্নত গৃহপরিবেশ থেকে যে 
সব শিশুর! বিদ্যালয়ে আসছে উক্ত পরিবেশ তাদের বিছ্যাড্যাসের অনুকুল 
শয়। এইসব শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করাও 
ধর্তমানে বিদ্যালয়গুলির পক্ষে সম্ভব নয়। বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতাও উপযুক্ত 
সংখ্যক সযোগা ও নিষ্ঠাবান শিক্ষককে আকর্ষণ করতে পারছে ন।। শিক্ষার 
প্রসারের জন্য প্রচুর পরিমাণ শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যথাষথভাবে যোগ্যতা বিচার কর হচ্ছে না। 
প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সার্থক 
বিকাশ পাধন, শারীরিক কল্যাণ এবং মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক স্ুশিক্ষার 
জন্য প্রয়োজনীয় সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর পর্যাঞ্ধ ন্নুষোগ নেই। খুব অল্প 
সংখ্যক বিদ্যালয়ে কেবল শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন এবং আনন্দোজ্জল 
ও সজীব পরিবেশ র5নার জন্য উপযুক্ত খেলার মাঠ, দলগত ক্রীভার ব্যবস্থা 
এবং অন্যান্ত চিত্তবিনোদনমূলক কাজকর্মের ব্যবস্থা আছে। 

শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আরও অনমংখ্য ক্রটির 
উল্লেখ করতে পারবেন। কমিশন বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার মৌলিক 
ক্রটিগুলি স্থসংবদ্ধভাবে প্রস্কাশ করেছেন যাতে উক্ত শিক্ষার সংস্কার ও 
পুনর্গঠন সংক্রাপ্ত ব্যাপারে সেগুলি সহায়তা করতে পারে। 

প্রথমতঃ আমাদের বিগ্যালক়গুলিতে থে শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গে 
জীবনের কোন সংযোগ নেই। পাঠক্রম যেভাবে রচিত হয়েছে এবং ষে 
গতাহগতিক পদ্ধতিতে তা পরিবেশিত হচ্ছে তাতে ছাত্রের তাদের 
াগতিক পরিবেশকে উপলব্ধি করতে পারছে ন|। বিদ্যালযের শিক্ষা) শেষ 


৩৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


করার পর তার। পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না 
এবং সমাজে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের স্থান করে নিতে 
পারছে না। বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে গড়ে তুলতে না 
পারলে এবং বহিজ্গতের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত না হলে এই 
অবস্থা দূর কর! যাবে না। দ্বিতীয়তঃ এই শিক্ষা সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী 
এবং ছাত্রের সমগ্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহাধ্য করে না। বহু দশক ধবে 
এই শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল পুঁথিগত শিক্ষা দিয়ে আসছে। যার অর্থ 
হল কতকগুলি বিষয়ে কিছু তথ্য সরবরাহ করা কিংবা লিখন ও পঠনের 
দক্ষতা অর্জনে সহায়তা কর]। হিশুব ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বহিভূ্তি 
প্িকগুলি (15015-509£1710%2 ৪8598০0 )- তার বাস্তবধমী প্রবণতা, গ্রক্ষোঁভ, 
রসাম্বাদন (2070150196101) ), কচি, প্রভৃতি বছল পরিমাণে উপেক্ষিত হচ্ছে। 
সম্প্রতি বিদ্যালয়ের কার্ধসূচীতে খেলাধূলা, হাতের কাজ (০7865) এবং 
কিছু কিছু সামাজিক কাজকর্ম স্থানলভ করলে, সেগুলি পাঠক্রমের অচ্ছেছ্ 
অংশ নগ। মোটকথা, শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্বের অংশমাত্র প্রচলিত শিক্ষার 
স্বারা পরিপুষ্ট হয়। তৃভীয়তঃ, অল্প কিছুদিন পূর্বেও ইংরাজী ছিল শিক্ষা 
মাধ্যম এবং একটি আবঠ্িক বিষয়। তাঁর ফলে যথেষ্ট ভাষাগত সাম্য না 
থাকলে পড়াশুনায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল ন1। একজন ছাত্র ইংরাঁজীতে 
অরুতকার্য হলে স্কুল ফাইনালও পাশ করতে পারত না এবং কোন সরকারী 
চাকরীও পেত না। অন্তান্য যে সমস্ত বিষয় মনস্তাত্বিক ও সামাজিক দিক 
থেকে গুরুত্বপুর্ণ সেগুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হত না। চতুর্থতঃ, 
প্রচলিত শিক্ষার্দীনের পদ্ধতির দ্বার! ছাত্রদের স্বাধীন চিস্তাশক্তির বিকাঁশ 
ঘটে না কিংবা তার] কর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করতে শেখে না। তারা 
সহযোগিতামূলক সাফল্যের আনন্দের চেয়ে প্রতিযোগিতামূলক সাফল্যের 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে শেখে । ছাত্রদের যাস্ত্রিক্‌ পদ্ধতিতে পাঠ 
দান কর] হয় এবং তার অনিচ্ছা সহকারে সেগুলি মুখস্থ করে। পঞ্চমতঃ, 
শ্রেণীগুলিতে ছাত্র সংখ্য৷ বৃদ্ধি হওয়ায় ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে বাক্তিগত 
ষোগাষোগ বিশেষভাবে হাস পেয়েছে ৷ ফলে চরিত্রগঠনের শিক্ষা! কিংব! প্রকৃত 
শৃঙ্ঘলাবোধের হ্ঠি কোনটিই সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া শিক্ষকদের সাধারণ 
যোগ্যতাও হ্রাস পেয়েছে; তাদের অর্থ নৈতিক অস্থচ্ছলত। ও সামাজিক 
মর্ধাদার অভাবের জন্ত তাদের মধ্যে হতাশার হৃষ্টি হয়েছে। তাদের যোগ/ত! 


মুদালিয়র কমিশন ৩৭ 


বৃদ্ধি, সম্ভোষ উৎপাদন এবং আত্মমর্ষাদাীবোধ শ্ঙি করতে না পারলে তারা 
তীন্দের কাজে পুর্ণশক্তি নিয়োগ করতে পারবেন না। পরিশেষে পরীক্ষার 
ভগদ্দল পাঁথব শিক্ষকের উদ্যোগকে খর্ব করেছে, পাঠক্রমকে একঘেয়ে 
কবেছে, খিক্ষণ পদ্ধতিকে যান্ত্রিক ও নিষ্প্রাণ করেছে, পরীক্ষা নিরীক্ষার সমন্ত 
উৎসাহ নষ্ট কবেছে এবং শিক্ষার ভ্রান্ত অথবা মূল্যহীন বিষয়ের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছে । 


উপরোক্ত আলোচনার দ্বাব। কমিশন একথ। প্রমাণ করতে চান না 
যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার সব কিছুই খারাপ কিংবা এই শিক্ষা জাতীয় 
জীবনে কোন প্রয়োজনীক্প ভূমিকাই গ্রহণ করে নি। ভ্রান্ত এবং সীমাবদ্ধ 
উদ্দেশ্য নিয়ে এর স্মত্রপাত হয়েছিল এবং সেটাই ছিল এর সব চেয়ে 
বড প্রতিবন্ধকতা। স্বভাবতই এই সীমাবদ্ধ উদ্দ্যেশ্টের মধ্যেই পরবর্তী 
কালে এই শিক্ষাব কিছু কিছু খণ্ড খণ্ড সংস্কার ও উন্নতি ঘটেছে। 
ফলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এ সব সংস্কারের কোন উল্লেখষোগ্য 
প্রভাব পড়েনি । বন্তমাঁনে বলিষ্ঠ এবং দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের 
ছার! সামশ্রিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত কর! প্রয়োজন যাতে 
এ সব পৃথক পৃথক সংস্কারগুলি (16:০9:05 ) স্থুসংহতভাবে এই নতুন শিক্ষা 
ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হতে পারে। 


মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য (14108 01 86০০00এঞণ্ 79001081101 ) 


শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য 
সম্পর্কে সাধারণভাবে অনেক আলোচন। কর! হয়েছে । কিন্ত আমাদের দেশের 
প্রয়োজন ও আদর্শেব ভিত্তিতে সুনিদ্দি্টভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিবৃত করা 
প্রয়োজন । রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যার স্থষ্টি হয় এবং অগ্রগতির প্রত্যেকটিন্তরে শিক্ষার আশ 
উদ্দেশ্ট কি হওয়া! উচিত তা পুনবিবেচনা করে দেখা এবং স্ুম্পষ্টভাবে বর্ণনা করা 
প্রয়োজন । উপরস্ত এই উদ্দেশ্ত বর্ণন! করার সময় কেবল বর্তমান পরিস্থিতির 
কথা বিবেচনা করলেই চলবে না, দেশের ক্রমোন্নতির গতিপ্রককৃতি এবং 
আমাদের ভবিষ্তৎ সমাজ গঠনের পরিকল্পনার কথাও চিস্তা করতে হবে যাতে 
শিক্ষা তার সহায়ক হতে পারে। 


০৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 
গীপতান্ত্রিক ভারতবর্ষের শিক্ষাগত প্রয়োজন (70808610208 


[69৫5 01 1)06100019610 111018 ) 


শিক্ষার দিক থেকে প্রাথমিক এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেসব ঘটনার কথা 
বিবেচনা করতে হুবে সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর যেতে পারে । ভারতবধধ 
সম্প্রতি রাজনৈতিক স্বাধীনত! অর্জন করেছে এবং বিশেষভাবে বিবেচন। 
করার পর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন বরেছে । এর অর্থ হুল গণ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে এদেশের অধিবাসীরা যাতে ঘোগাতার সঙ্গে 
তাদের দায়িত্ব পালন করতে পাঁরে এবং উদ্বাব, জাতীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ 
দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ব্যাপারে অন্তরায় সমস্ত বিভেদমূলক শক্তি কে প্রতিহত 
করতে পারে তার জন্ঠ শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে 
তুলতে হবে এবং চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাঁতে হবে। দ্বিতীয়তঃ 
ভারতবর্ষের সম্ভাবনাপুর্ণ সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও, বর্তমানে এদেশ দরিদ্র । এ 
দেশের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অমানবিক 
জীবন ষাপন করতে হয় । এদেশের অন্যতম জরুরী সমস্ত| হল-_-উত্পাদনের 
দৃক্ষত| 'বাড়ানো, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং জীবনযাজরাব মানকে ষথাসম্ভব 
উন্নত করা। তৃতীয়তঃ, আংশিকভাবে ব্যাপক দারিব্রের চাপে শিক্ষা গ্রহণের 
স্থযোগের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে । জনগণের একট। বিরাট অংশ কোনমতে 
জীবিকা অর্জনের চিন্তায় এত বেশী ভারাক্রান্ত যে সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মের 
প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া! তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য শিক্ষাব্যবস্থার 
এমন ভাবে স্বাদে শীকরণ (9০119086107 ) করতে হবে যাতে তা সাংস্কৃতিক 
নবজাগরণের সুচনা করতে পারে । 


বর্তমান পরিস্থিতিতে এদেশের গুরুত্বপুর্ণ প্রয়োজন গুলির উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত 
আলোচন। থেকে একথা স্পষ্ট যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমা- 
দের শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে--আঁমাদের যে নতুন গণতাক্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থ। গড়ে উঠছে তাঁতে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে ছাত্রের] যাঁতে অংশ- 
গ্রহণ করতে পারে সেই অস্ুষায়ী তাদের চরিত্র গঠন করা; দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতি সাধনে তার যাতে যোগ্য ভূমিকা গ্রহন করতে পারে তার জন্ঠ তাদের 
ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা! বৃদ্ধি করা, ছাত্রদের আত্মপ্রকাশ ও ব্যজি- 
ত্বের বিকাশের জন্ত তাদের সাহিত্যিক শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রহের বিকাশ 
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সাধন করা; এ ছাড়া প্রকৃত জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে ন' উপরোক্ত 
বিষয় গুলির গুরুত্ব বোঝাবার জন্তু কমিশন সংক্ষেপে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে 
আলোচনা করেছেন। 


গণতাপ্রিক নাগরিকতার বিকাশ সাধনে শিক্ষার ভূমিকা (7015 


91800086101 111 106581001110 10617007860 01612911911] ) 


গণতান্ত্রিক দেশের প্রতিটি নাগরিককে নাগরিকের যথাযোগ্য দায়িত্ব 
সম্পর্কে বিশেষভাবে সঙ্গাগ করে তুলতে হবে । এর অর্থহুল বিভিন্নপ্রকার 
বৌদ্ধিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিকাশসাধন, এই সকল গুণাবলী 
নিজে থেকেই বিকশিত হয়না । গণতন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকে বিভিন্নপ্রকার 
জটল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীন বিচারশক্তি 
প্রয়োগ করে নিজের কার্ধপ্রণালী নির্ণয় করতে হয়। যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষার 
সমাপ্তিতে অধিকাংশ নাগরিকের বিধিবদ্ধ শিক্ষার (10002] 90086107 ) 
শেষ হয়, সেইজন্য মাধামিক শিক্ষাকে এ ব্যাপারে বিশেষ দারিত্ব গ্রহণ করতে 
হবে। এর জন্ত প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হল স্বচ্ছ চিস্তাশক্তি ও নতুন চিন্তা- 
ধার! গ্রহণ করার ক্ষমতার বিকাশ সাধন। ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য 
বিদ্ভালয়কে সর্বশক্কি নিয়োগ করতে হবে, কারণ এটি হল শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
ষোগ্যতার মাপকাঠি । যে গণতন্ত্রে জনগণের স্বচ্ছ বিচারশক্তির বিকাশ 
ঘটেনি তার অগ্রগতি ও দ্স্তিত্বরক্ষা ছুইই অসম্ভব, কারণ সে ক্ষেত্রে তার পদে 
পদে বিপথে পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের 
গণসংযোগ ও প্রচারের শক্তিশালী মাধ্যম করায়ত্ব থাকায় সহজেই তারা 
জনগণকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগতে পারে । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
নাগরিকের সত্য-মিথ্যা বিচার করা, বাস্তব সত্য ও প্রচারমূলক সত্যের যধো 
পার্থক্য নির্ণয় করা, অন্ধ গোড়ামি ও কুসংস্কারের আবেদন অগ্রাহা করার মত 
শিক্ষা ও বিচার বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। তাকে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে 
তুলতে হবে যাতে সে বস্তনিষ্ট চিস্তাধারায় অভ্যন্ত হয় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার 
যধ্য দিয়ে নিজন্ব সিদ্ধাত্ত গড়ে তুলতে পারে । তার মন নতুন চিন্তাধারাকে 
গ্রহণ করার জন্য সর্ধদ উন্মুক্ত থাকবে এবং সে বর্তমানে অচল ধ্যান-ধারণা, ও 
রীতিনীতির সীমাবদ্ধ গণ্ভীর মধে আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। যা কিছু পুরাতন 
তাকেই বর্জন করতে হুবে এবং ঘ1 কিছু নতুন তাকেই গ্রহণ করতে হবে এ 
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মনোভাব নয়--তার পরিবর্তে উভয়কেই নিরাসক্তভাবে বিচার বিবেচনা করে 
দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রগতি ও ন্যায়নীতির পরিপন্থী যাঁকিছু তা বর্জন করতে হবে। 
এই জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদের । 
তাদের একথ। বুঝতে হুবে ষে সাধারণতঃ শ্রেণীকক্ষে তার] যে ধরনের শিক্ষা 
দেন তাতে ছাত্রের নিক্ষিয়ভাবে পাঠ্য বিষয় গলাধঃকরন করে মাত্র, উপরে 
বণিত মানসিক যোগ্যত] অর্জনে তা মোটেই সাহাযা করে না। 

চিন্তাধারার স্বচ্ছতাঁর সঙ্গে কথন ও লিখনের স্পষ্টতার ঘনিঠ সম্পক 
রয়েছে। এটি কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পদই নয়, গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে সার্থকভাবে জীবনযাপন করতে হুলে এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় বস্তঃ 
কারণ গণতন্ত্র স্বাদীন আলোচনা, প্ররোচনা ও শাস্তিপুর্ণ মত বিনিময়ের 
উপর প্রতিষ্িত--বলপ্রয়োগের উপর নয়। অন্যকে প্রভাবিত ক'রার জন্য 
এবং হিতকর জনমত গডে তোলার জন্ত একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে কথাবার্তা 
ও লেখার মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে হবে। 

মানুষ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদ| ও মূল্যের উপর বিশ্বাসই 
গণতন্ত্রের ভিত্তি। মানুষের এই সহজাত যোগ্যতাকে অর্থ নৈতিক, জাতিগত 
কিংবা সামাজিক প্রতিপত্তির বিচারে খর্ব করা যায় না। সেইজন্য গণতান্ত্রিক 
শিক্ষার উদ্দেপ্ত হল প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপুর্ণ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ 
সাধন। এর জন্য শিক্ষাকে ব্যক্তির মানসিক, সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক ও 
ব্যবহারিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে । এইভাবে শিক্ষ] 
পু'থিগত বিদ্যাচচ্চার সঙন্কীর্ণতা পরিত্যাগ করে জীবনধারণের ব্যাপক প্রশ্নের 
সঙ্গে সংযুক্ত হবে--অর্থাৎ শিক্ষা ছাত্রদের সার্থক, সমাজজীবন যাপন 
করার বন্মুখী কৌশল সম্পর্কে অবহিত করবে। একথা খুব সত্য যে 
কোন ব্যক্তি একাকী বসবাস করতে ব! ক্রমবিকাশ লাভ করছে পারে ন1। 
ব্যক্তির ক্রমোল্নতি ও সমাজের মঙ্গলের জন্য তাকে অন্তের সঙ্গে বসবাস 
করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে অবাধ আদান 
প্রদানের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতার মূল্য উপলব্ধি 
করতে হুবে। শিক্ষাকে সমষ্টিগত জীবনযাপনের জন্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলীর 
বিকাশ ঘটাতে হবে । এই সকল গুণাবলী হল নিয়মানুবতি তা (01501111076), 
সহযোগিতা (০০-০7:৪৮০ল ), লামাজ্জিক সংবেদনশীলতা (৪০০181 
96178115671688 ) এবং সহ্হিযুঃত1 ( 60167871068 )। সমষ্টিগত কাজে 
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সাফল্যের জন্ত নিয়মাঙগবতিতার প্রয়োজন । নিয়মান্গবতিতার অভাবে 
ব্যক্তি যেমন কোন যৌথ কাজ সম্পাদনে সহায়তা করতে পারে না, তেমনি 
তার নেতৃত্ব্দানের ক্ষমত্তারও বিকাশ ঘটে না। ) 


মাধ্যমিক শিক্ষার নতৃন সাংগঠনিক কাঠামো € গজ ০7৮8- 


৪8660708] 1১866]11 01 96001709,70 70060861011 ) 


১। নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী চার অথবা পাঁচ বছরের 
প্রাথমিক অথবা নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা শ্তরু হবে এবং 
এতে (ক) তিন বছরেব নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য অথবা উচ্চ বুনিয়াদী ক্র 
থাকবে এবং (খ) চাব বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর থাকবে । 

২। অন্তবতীকালীন সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিগ্ভালয় এবং উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্ভালয়গুলি একই সঙ্গে চলতে থাকবে এবং প্রথমোক্ত বিষ্ালিয়- 
গুলির উন্নতির জগ সবপ্রকার চেষ্টা করতে হবে যাতে সেগুলি উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। 

৩। বর্তম'ন ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের স্থান গ্রহণ করবে মাধ্যমিক শুর । 
উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের স্থিতিকাল হবে ৪ বতসর , উণ্টারমিডিয়েট স্তরের এক 
বৎসর এর সঙ্গে যুক্ত হবে । 

৪| উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি কোর্সের 
স্থিতিকাল হবে ৩ বৎসর । 

৫। যার] উচ্চ মাধ্যমিক (স্কুল ফাইনাল ) পরীক্ষা পাশ করবে তাদের 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এক বছর প্রাক্‌- 
বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স অধ্যয়ণ করতে হুবে। 

৬। যারা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা! কিংব! প্রাক্‌ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা 
পাঁশ করেছে তারাই কেবল বৃত্িশিক্ষার জন্য নিদিষ্ট কলেজগুলিতে ভতি 
হবার স্থযোগ প্যবে। 

৭। বৃত্তিশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কলেজগুলিতে এক বছরের প্রাক-বৃত্তিযূলক 
€কোর্স (1016-079155510081 ) চালু করতে হবে। 

৮। ছাত্রদের বিভিন্ন প্রবণতা, সামর্থ; ও উদ্দেশ্ঠ অনুযায়ী ধাতে তার৷ 
বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার স্থধোগ পায় সেইজন্। সম্ভবমত সকল স্থানেই বহুমুখী 
বিচ্যালয় স্বাপন করতে হবে । 
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৯। যাঁরা এইভাবে ঘোগ্যতার সঙ্গে বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে 
শিক্ষাগ্রহণ করবে তাদের পলিটেকনিক কিংবা কারিগরী শিক্ষায়তন ও 
প্রযুক্তিবিদ্ঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে (75০009109£1081 [75610061005 ) 
বিশেষধর্মী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কুযোগ দিতে ভবে | 

১*। প্রত্যেক প্রদেশেব গ্রামীন বিষ্যালয়গুলিতে কু'শিক্ষার বিশেষ 
হবযোগ স্থবিধা দিতে হবে। 
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১১। পৃথকভাবে কিংবা বহুমূখী বিষ্ভালয়েব অংশ হিসাবে অর্ধিক সংখ্যক 
কারিগরী বিদ্যালয় খুলতে হবে । 

১২। কেন্দ্রীয় কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলি বড বড শহবে প্রতিঠিত হবে 
এবং বিভিন্ন স্থানীয় বিগ্ভালয়গুলির প্রয়োজন মেটাবে । 

১৩। যেখানে সম্ভব সেখানে উপযুক্ত শিল্পকেন্দ্রগুলির সন্গিকটে 
কারিগরী বি্যালয়গুলি স্তাপন করতে হবে এাং এ শিল্পকেন্ত্রগুলির ঘনিঠ 
সহযোগিতায় সেগুলি পরিচালিত হবে। 

১৪। এ শিল্পকেন্ত্রগুলি যাতে ছাত্রদের শিক্ষানবিসির সুযোগ দেয় তার 
জন্য আইন সম্মত ব্যবস্থ] থাঁকা প্রয়োজন । 

১৫। সর্বস্তরের কারিগরী এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার 
পরিকল্পনার ব্যাপাবে শিক্ষাবিদের সঙ্গে বাণিজা ও শিল্প প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন যাতে তারা এ শিক্ষা! সম্পর্কে তাদের মতামত 
বান্ত করতে পারেন । 

১৬। কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য শিল্পগুলির উপব “শিল্প শিক্ষা কর” 
(1[00500191 172000201017 2639 ) ধার্য করনে হবে । 

১৭। মাধ্যমিক স্তরে কারিগরী শিক্ষাৰ উপযোগী কোর্স প্রবর্তন করার 
জন্ত কারিগরী শিক্ষার সর্বভাবতীয় সংসদ ও তার অধীনস্থ সংস্থাগুলির সাহায্য 
গ্রহণ করতে হবে । 
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১৮। বর্তমানে যে সমস্ত পাবলিক স্কুল আছে সেগুলি চলতে থাকবে 
এবং সেখানে যে শিক্ষ1 দেওয়া হয় তাকে জাতীয় শিক্ষার সাধারণ কাঠামোর 
সঙ্গে সামঞ্শ্যপুর্ণ করে তুলতে হবে। এইবপ বিষ্ভালয়গুনিকে ক্রমশ: 
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আত্মনির্ভরশীল হতে হবে এবং পরবতাঁ পাচ বছর ধরে এইসব বিছ্য।লযগুলিকে 
দেয় প্রান্দেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহাযা ক্রমশঃ কমিয়ে আনতে 
হবে। 

১৯। এইপব বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্রদের প্রার্দেশিক 
কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার বিনা বেতনে পডবার স্থযোগ দেবেন । 

২*। কোন কোন গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখাক আবাসিক বিদ্যালপ্ স্থাপন 
করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে, পিতা মাতার কাজে সাহায্য করার জন্য 
যেসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাহত তয় তারা লেখাপড়া শেখার স্থযোগ 
পেতে পারে । 

২১। ঘনিষ্ঠ ছাত্র-বিক্ষক সম্পর্ক গডে তোলার ভন্ত, এবং চিত্তবিনোদন 
ও পাঠ্যাতিরিক্ত কার্ধযাবলীর (০য05-0010100]91 206%10125 ) সুযোগ 
স্থৃবিধ। দেবার জন্য উপযুক্ত স্থানে আবাসিক দিবা বিগ্ভালয় ( [২2510617518] 
[085 9০109০91) স্থাপন করতে হবে। 

২২। অনগ্রপর শিশুদের (1)91001081090 017110121) ) চাহিদা পুরণ 
করার জন্য অধিক্ক সংখ্যক বিগ্ালয় স্থাপন করতে হবে । 
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২৩। ছেলে ও মেয়েদের একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হবেঃ তবে 
মেয়েদের স্কুলে এবং যেখাঁনে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানে গার্বস্থা বিজ্ঞান 
শিক্ষার বিশেষ সুযোগ দিতে হবে । 

২৪। যেখানে মেয়েদের স্কুল খোলার প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে 
প্রার্দিশিক সরকারকে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল খোঁলার চেষ্টা করতে হবে। 

২৫। সহশিক্ষামূলক কিংবা মিগ্র বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের এবং 
শিক্ষিকা্ের বিশেষ প্রয়োজনগুলি মেটাবার উপযুক্ত ব্যবস্থ। করতে হবে। 


ভাষ৷ শিক্ষ। 
(5৮0৫5 01 7,8105119569 ) 
কমিশন বিদ্যালয় স্তরে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক প্রদেশের লোকদের 
মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন৷ ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশের: 
লোকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকম 
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ভাষার অস্তিত্বের জন্ সমগ্র ভারতবর্ষে একই প্রকার ভাঁষানীতি অবলম্বন কর! 
সম্ভব নয়। অনেকের মতে সমগ্র ভারতবর্ষে এমন একটি ভাষা থাক। উচিত 
যা একপ্রাস্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যস্ত সকল লোকের পক্ষে বোধগম্য এবং যেহেতু 
হিন্দী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, সেইজন্ত বাধ্যতামূলক- 
ভাবে এ ভাষার পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা উচিত । 


কমিশনের মতে নিয়লিখিত ৫টি ভাবা সম্পর্কে আমাদের বিচার বিবেচন! 
করতে হবে_(১) মাতৃভাষা ; (২) আঞ্চলিক ভাষা (যখন ইহ] মাতৃভাঁষ। 
নয়) (৩) কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা বা রাষ্ভাষা; (৪) সংস্কৃত, আরবী, 
ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা , এবং (৫) আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরাজী। 
রাষ্্ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সমগ্র দেশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা 
যায়--(১) হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চল; (২) যে অঞ্চলের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, 
অথচ প্রচুর সংখ্যক লোক হিন্দী ভাষায় কথা বলেঃ (৩) অ-হিন্দীভাষী অঞ্চল। 
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সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে যে কথা বল। হয়েছে ত1 হল, “ভারত যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হবে হিন্দী 'এবং সংবিধান চালু হওয়ার পর ১৫বছর পর্যস্ত 
ইংরাজী পূর্বের স্তায় সমস্ত সরকারী কাজকর্মে ব্যবস্ৃত হতে থাকবে । 
সংবিধানে একথাও বল হয়েছে যে উক্ত ১৫ বছরের পরেও লোকসভার 
অধিকাংশ ভোটের সাহায্যে ইংরাভীর ব্যবহার অক্ষুন্ন রাখা যাবে । সংবিধানের 
৩৪৫ ধারায় বল হয়েছে, “গ্রার্দশিক আইনসভ। আইন প্রণয়ন করে প্রদেশে 
প্রচলিত এক বা একাধিক ভাষা কিংব! হিন্দী ভাষাঁকে সেই প্রদেশের সরকারী 
ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।” “বর্তমানে কেন্দ্রে ঘে.সরকারী ভাষা 
ব)বনৃত হবে সেই ভাষাতেই দুইটি প্রদেশের মধ্যে কিংবা কেন্দ্র ও প্রদেশের 
মধ্যে যোগাযোগের কাজ চলবে, তবে প্রদেশগুলি যদি হিন্দী ভাষা ব্যবহার 
করতে রাজী হয় তাহলে হিন্দী যোগাষোগের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতে 
পারে। রাষ্ট্রপতি ঘর্দি মনে করেন যে কোন রাঁজোর জনসংখ্যার একটি বৃহৎ 
অংশ তাদের কথ্য ভাষাকে রাজ্য কর্তৃক স্বীকৃতি দানের ইচ্ছা প্রকাশ করছে 
ভাহলে তিনি & ভাষাকে রাজ্যের সর্বত্র কিংবা কোন একটি অংশে হ্বীকৃতি- 
ফানের নিদেশি দিতে পারেন।” সংবিধানের বিশেষ নির্দেশাবলীতে বলা 
হয়েছে যে হিন্দী ভাষার প্রসার ও উন্নতিবিধানের জন্য কেন্্রকে চেষ্টা করতে 
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হবে যাতে এ ভাষা ভারতবর্ষের মিশ্র (০0922795166 ) সংস্কৃতির সকল উপাদান 
প্রকাশের মাধ্যমরূপে পরিগণিত হতে পারে । 

সংবিধানের উপরোক্ত বক্তব্যগুলি পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যেতে পারে যে সংবিধান রচয়িতাদের সামনে ছুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমতঃ 
কালক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার গন্ঠ 
হিন্দী ভাষা ব্যবহার করবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগাঁষোগ রক্ষার 
জন্যও হিন্দী ভাঁষা ব্যবহৃত হবে । দ্বিতীয়তঃ হিন্দী যাঁতে ভারতবর্ষের মিষ্ত 
সংস্কৃতির সকল উপাদান প্রকাশের মাধ্যমরূপে পরিগণিত হতে পারে তার জন্য 
এঁ ভাষার উন্নতিসাঁধন করতে হবে। 


বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দী শিক্ষার অবস্থা! 2-_ 


কমিশন লক্ষ্য করেছিলেন যে বিভিন্ন রাজ্যগুলি বিদ্যালয়ে স্তরে হিন্দী 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে । এই ব্যবস্থাগুলি 
হল--(১) কতকগুলি রাজ্যে হিন্দী শিক্ষা আবশ্তিক, তাছাড়া সেখানে 
বিছ্ালয় স্তরে শিক্ষাদান ও পরীক্ষ! গ্রহণের মাধ্যষও হিন্দী) (২) কোথাও 
হিন্দী শিক্ষা আবশ্টিক এবং পরীক্ষার অন্ততৃক্ত একটি বিষয়, কিন্ত শিক্ষার 
মাধ্যম হল আঞ্চলিক ভাষা; (৩) কোন কোন স্থানে হিন্দী শিক্ষা আবশ্তিক, 
কিন্তু পরীক্ষার সময় হিন্দী-পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা! করা হয় না; এবং 
(৪) কোন কোন রাজ্যে হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ছাত্রদের সেটি 
এচ্ছিক বিষয় হিসাবে পাঠ করতে হয় এবং এই বিষয়ে কোন পরীক্ষা গ্রহণ 
কর] হয় না। 


বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার অবস্থা 2 

১৯৩৭ সালের পুর্বে অধিকাংশ রাজ্যে ইংরাজী যে কেবল একটি আবশ্তিক 
বিষয় ছিল তাই নয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী ছিল শিক্ষার মাধ্যম । 
তখন ছাত্রদের ছুটি ভাষা শিক্ষা করতে হত-_ইংরাজী এবং মাতৃভাষা অথব। 
আঞ্চলিক ভাষা অথব একটি প্রাচীন ভাষা। বর্তমানে সকল রাজ্যেই শিক্ষার 
মাধ্যম হয় মাতৃভাষা! না হয় আঞ্চলিক ভাষা । অবশ্ত সর্বত্রই মাধ্যমিক 
স্তরে ইংরাজী একটি আবশ্তিক বিষয় । এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ 
করা ঘেতে পারে যে (১) যে সব বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষ৷ 


৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষ। কমিশন 


ইংরাজী সেখানে ইংরাজীকে শিক্ষার মাধাম রাখা হয়েছে ১ (২) ঘে সব 
ছাত্রকে নানা কারণে স্থান পরিবর্তন করতে হয় এবং যারা সহজে নতুন 
আঞ্চলিক ভাষা রপ্ত করতে পারে না তাদের সুবিধার জন্য কোন কোন 
বিদ্যালয়ে ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষনীয় ভাষা হিসাবে রাখা হয়েছে। 


অংখ্যালঘু সন্প্রপ্ায়ের ভাব! শিক্ষার অবস্থা £-- 


১৯৭৯ সালে বেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ (77116 06708] 4015015 
7০910 04 700080107.) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার 
বিষয়টি বিবেচন। করেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । 

জুনিয়র বেসিক শুতরে শিক্ষাব মাধ্যম হবে মাতৃভাষা । যেখানে মাতৃভাষ। 
'আঞ্চলিক ভাঁষ! বা রাষ্্রভাষ। থেকে পথক সেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষ। দেবার 
জন্য বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে 
হবে। এ ক্ষেত্রে তীয় শ্রেণীর পুর্বে আঞ্চলিক বা বাণ্ীভামা শিক্ষা দেওয়া 
চলবে না, তবে জুনিয়র বেসিক স্তর অতিক্রান্ত ছওয়ার পূর্বেই এঁ ভাষ৷ 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষ! হবে 
শিক্ষার মাধ্যম, তবে জুনিয়র বেসিক স্তরেব পর য।তে ছাত্রের যাতে ধীরে 
ধীরে আঞ্চলিক ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য প্রথম দুবছর 
তারা ইচ্ছা! করলে মাতৃগাষায় উত্তব দানের সথযোগ পাবে। যদি কোন অঞ্চলে 
আঞ্চলিক কিংবা রাষ্ট্র ভাষ। ছাড়া অন্ত কোন ভাষা-ভাষী যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র 
খাকে তাহলে তাদের গন্য পথক বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে । 

সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার অভযায়ী সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাতে 
তাদের পছন্দ অন্থষায়ী বিদ্যালয় স্থাপনের হুযোগ পায় এবং আধিক সাহায্য 
দানের ব্যাপারে তাদের প্রতি যাতে কোনরূপ অবিচার না করা হয় সেদিকে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


ভাষ! শিক্ষার উদ্দেশ্য ৫ 

মাধ্যমিক বি্যালয়ে ছাত্রদের কতগুলি ভাষ। শিক্ষা! দেওয়। যায় এবং কোন 
কোন স্তরে এই সব ভাষা শিক্ষা আরম্ভ হুওয়1 উচিত-_ কমিশনের সামনে এ 
প্রশ্ন দেখ! দিয়েছিল । অনেকে এই সব ভাষ। শিক্ষার দ্বার! কি কি উদ্দোয সিদ্ধ 
হুবে তাও বিবেচনা কর। উচিত বলে মনে করেছিলেন। কমিশনও একথা 


মুদালিয়র কমিশন ৪৭ 


স্বীকার করেন। শিশু যখন শিক্ষা স্বর করে তখন মাতৃভাষাই যে শিক্ষার 
সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মাধ্যম একথা সকলেই স্বীকার করেন। অনেক বিদেশী 
ভাষার হ্গেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, সে রকম ব্যবস্থা যদি আঞ্চলিক 
ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হত তাহলে শিক্ষার সকল স্তরে মাতৃভাষা 
অথবা! আঞ্চলিক ভাষ। শিক্ষার মাধ্যমরূপে গণা হত। আঞ্চলিক ভাষা একটি 
অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের দ্বার ব্যবহৃত হয় বলে এ ভাষা শিক্ষা কর! 
বাঞ্ছনীয় । তে সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ধদের 
সিন্ধান্ত অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা করা ধাবে না তার্দের আঞ্চলিক ভাষার 
মাধ্যমেই পড়াখ্খন। কবতে হবে। 


হন্দীর স্থান ১-- 

যেহেতু সংবিধানে 1হন্দীকে বেন্দ্রীয় সরকার ভাষ' হিসাবে স্বীঞ্টতি দেওয়া 
হয়েছে সেইজন্য হিন্দী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে 
কেন্দ্র ও রাজগুলির মধ্যে সকলগ্রকার যোগাযে।গ রক্ষার জন্য 1হন্দা ভাষ। 
ব্যবহৃত হবে এবং যেহেতু বহু সংখ্যক লোক এই শাষায় কথ। বলে সেইজন্ত 
সরকারী কাজকর্ম ছাডাও অন্যান্ত প্রকার যোগযোগের ব্যাপারেও এই 
ভাষ। ব্যবহৃত ₹বে। অর্থাৎ আশা করা যাচ্ছে যে হিন্দী রাষ্ট্রভাষায় পরিণত 
হবে। সেইজন্য বিগ্ভালয়ে হিন্দী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার উপর গুরুত্ব 
দেওয়! হচ্ছে। তা ন] হলে যার] হিন্দী শখবে না তারা ভবিষ্যতে চাকরীও 
লাভ করতে পারবে না এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে 
যোগাযোগও স্থাপন করতে পারবে না। হিন্দীর মত একটি অধিক প্রচলিত 
ভাষ৷ ষাদ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তার দ্বারা জাতীয় এঁক্য ও সংহতি 
বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হয়। অবশ্য অনেকে একথা স্বীকার করেন না । 
ঠার। স্ুইজারল্যাও্। কানাডা দক্ষিণ আফ্রিক! প্রভৃতি দেশের কথা 
উল্লেখ করেছেন যেখানে একাধিক ভাঁষা সরকারী ভাষ! হিসাবে স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। 


ইংরাজীর স্থান £₹_ 
বিষ্ভালয়ের পাঠ্যতালিকায় ইংরাজীর স্থান সম্পকে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। 
এতিছাসিক কারণে ইংরাজী এমন একটি ভাষায় পরিণভ হয়েছে যা আমাদের 


৪৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


দেশের শিক্ষিত লোকেদের নিকট পরিচিত। কমিশনের কাছে অনেকে 
এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ইংরাঁজী ভাষা ও সাহিত্য পাঠ এবং আধুনিক 
পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
জাতীয় এক্য স্থাপিত হয়েছে । তাদ্দের মতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ধ 
বর্তমানে যে স্থান লাভ করেছেন তারজন্য শিক্ষিত ভারতীয়দের ইংরাজী ভাষার 
উপর দখল আ।ংশিকভাবে দায়ী। সেইজন্য অনেক প্রখ্যাত শিক্ষ।-বিদ ও 
বৈজ্ঞানিক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ইংরাজী ভাষ৷ চচ্চার দ্বারা আমরা! 
ঘে নানাবিধ স্থবিধা লাভ কবেছি কোন মতেই তা আমরা বিপর্জন দিতে 
পারি না। তারা এ কথাও বলেছেন যে শিক্ষা! সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের 
অ'বেগের দ্বার! পরিচালিত হলে চলবে না, বরং আমাদের লক্ষ্য রাখতে 
হবে যাতে আমার্দের দেশেব যুবকেরা সকল ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান অর্জন করে 
দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে । এর জন্য ইংরাজী শিক্ষার 
উপর গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে। অপর পক্ষে অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন যে ভারতর্ষের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করলে একটি বিদেশী 
ভাষাকে আবগ্ঠিক বিষয় হিসাবে পঠ্য তালিকাভুক্ত করার ব্যাপারটি অবাস্তব 
ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তারা অতীতে ইংরাজীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা 
এবং তার ফল স্বরূপ পাঠক্রমের অন্ততুক্ত অন্তান্ত ভাষা ও বিষয়গুলিকে 
অবহেল! করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তীর্দের মতে নতুন 
পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজীর স্থান সম্পর্কে আমাদের পুনধিবেচনা 
করতে হবে । তারা শিশুর শিক্ষালাভের প্রথম ৭/৮ বৎসরের মধ্যে ইংরাজী 
শিক্ষাদানের স্ুম্পষ্ট বিরোধীতা করেন। 


প্রাচীন ভাব! সমুহের স্থান £_ 

সকল দেশেই শিক্ষিত লোকেদের কিছু অংশ প্রাচীন ভাষ্ুগুলির প্রতি 
যথেষ্ট আকর্ষণ বোধ করে থাকেন। অধিকাংশ আধুনিক ভারতীয় ভাষার জননী 
সংস্কতের প্রতি সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক কারণে প্রচুর সংখ্যক ভারতবাসী 
শ্রচ্ধ| পোষণ করেন। বর্তমানে ভাষা শিক্ষা নিয়ে যে মতভেদ দেখ! দিয়েছে 
তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে প্রাচীন ভাষার প্রতি অবহেল। প্রদর্শন করা হচ্ছে 
বলে অভিষোগ করেন। প্রাচীন ভাষ! শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ হাস পাচ্ছে, 
এবং এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় একটি সমৃদ্ধশালী ভাষ! 


মুদালিয়র কমিশন ৪৯ 


শিক্ষা একেবারেই লোপ পাবে। সেইজন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে 
উৎসাহ দ্ান করতে হুবে। অন্যান্ত সকল প্রাচীন ভাষার ক্ষেত্রেই একথ। 
প্রযোজ্য । বিদ্যালয় স্তরেই এই সকল ভাষ। শিক্ষার ব্যবস্থা! করতে হবে ত৷ ন৷ 
হলে পরবস্তা স্তরে এই ভাষাগুলি শিক্ষা করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে নী। 


বিদেত" বিভিন্ন ভাব। শিক্ষার আবস্থ! 2 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে প্রচণ্ড মতভেদ দেখ! দেওয়ায় 
কমিশন বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে ভাষা শিক্ষার যে ব্যবস্থা 
প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচন। করেছেন । 

ফ্রান্সে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে ১১ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা 
শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তা আব্ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে দেশের সর্বত্রই 
ইংরাঁজী ও জার্ধীন ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে । মাধ্যমিক স্তরের 
শেষ পর্যস্ত এই বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে এবং এই ভাষার একটি 
পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে । 

জাপানে মাধ্যমিক বি্ালয় স্তরে ইংরাজী ভাষা আবশ্িকভাবে শিক্ষা 
দেওয়। হয়। বাঁলিন ও হামবুর্গে দশ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষ। শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক । মিশরের বিদ্যালয় গুলিতে ' ফরাসী ও ইংরাজী ভাষ! বাঁধ্যতা- 
মূলকভাবে শিক্ষা! দেওয়। হয়। ছাত্রদের চার বছর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার 
পর এই ছুটি ভাঁষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সোতিয়েট রাশিয়ায় মিডল 
স্কুল (21715 3০1১০০1) ও মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক- 
ভাবে একটি বিদেশী ভাষ। শিক্ষা করতে হয় সেখানকার বিদ্যালয় গুলিতে 
ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান ও স্পেনীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। 
ইরাণে মাধ্যমিক বিষ্ভালয়গুলিতে এচ্ছিক বিষয় হিসাঁবে ইংরাজী শিক্ষা! দেওয়া 
হয়। সেখানে রাশিয়ান, ফরাঁপী ও আরবী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা 
আছে। সুইডেনে মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গুলিতে শিক্ষনীয় প্রথম বিদেশী ভাষা 
হল ইংরাঁজী । সেখানে ১১ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। 

উপরোক্ত আলোচন। থেকে দেখা যাচ্ছে ষে পৃর্থিবীর অনেক দেশেই 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয় স্তরে এক বা একাধিক বিদ্বেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়] হয়। 


সুযোগ্য শিক্ষক ও উন্নততর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়ত। 8 
ভাষ। শিক্ষার অগ্রগতি অনেকখানি নির্ভর করে সুযোগ্য শিক্ষক এবং বিভিন্ন 
শিক্ষ। কমিশন--৪ 


৫০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


স্তরে কি ধরনের সাহিত্য ছাত্রকে পড়তে দেওয়া হচ্ছে ভার উপর । বতমানে 
কুল ও কলেজে হৃযোগ্য ও অভিজ্ঞ ইংরাঁজী শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে । 
কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরাজী শিক্ষার মানের অবনতির এটা 
একট] অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অবশ্য জনসাধারণ ইংরাজী শিক্ষার মানের 
অবনতির প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করছেন না বলেও ইংরাজী শিক্ষার 
মান উন্নত হচ্ছে না। 

অন্রূপভাবে হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রেও সুযোগ্য শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব 
রয়েছে। বিশেষ করে অহিন্দী ভাষী অঞ্চলে এই অভাব বিশেষ প্রকট । 
সেখানে অনেকক্ষেত্রে অযোগ্য লোককে এই ভাষ! শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে 
দেখা যায়। 

কমিশনের মতে সকল প্রকার ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেই উন্নত ধরনের শিক্ষা- 
দান পদ্ধত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এরজন্য ভাষ শিক্ষকদের যথোপযুক্ত শিক্ষণ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া সুযোগ্য ব্যক্তিদের বিগ্ভালয়ের 
ছাত্রদের উপযোগী বই রচনার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। 

উচ্চ বিগ্ভালয় স্তরে মহৎ সহিত (০1855105 ) পাঠে উত্সাহ দান করতে 
হবে। এই সব সাহিত্য শিক্ষাদানের ব্যাপারে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন 
করতে হবে যাতে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ ও আসক্তির স্ষ্টি হতে পারে। 
অন্যান্ত বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে কমিশনের অভিমত এই যে কিছু সংখ্যক 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে 
ঘাতে ছাত্রের তাদের ইচ্ছান্যাঁয়ী এ ভাষাগুলি শিক্ষা করার স্থযোগ পায়। 
বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মান যাঁতে বজায় থাকে সেরিকেও লক্ষ্য 
লাখতে হবে। 


জিদ্ধান্ত 2 


ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিদের মতামত পর্যা- 
লোঁচনা করে এবং জাতীয় প্রয়োজনের কথা বিবেচনা! করে কমিশন এ বিষয়ে 
নিয়লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন £ 

(ক) মাধ্যমিক 'বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতে 
ইবে এবং নিয় মাধ্যমিক স্তর থেকে এই ভাষ। শিক্ষা আরস্ হবে। 

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার উপর যথাধথ গুরুত্ব আরোপ 


মুদালিয়র কমিশন &১ 


করতে হবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে এচ্ছিক ভিত্তিতে এই ভাঁষ। শিক্ষার স্থযোগ 
দিতে হবে। 

(গ) যাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাদের 
ইতরাঁজী ভাষার গ্যাড ভান্সত কোর্স শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। 

(ঘ) নিম্ন মাধ্যমিক বা সিনিয়র বেসিক স্তরে হিন্দী শিক্ষা! দেওয়ার 
ব্যবস্থা করতে হুবে। 

(ড) হিন্দীভাঁষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। 
অহিন্দীভাষী অঞ্চলে ছাত্রের যাতে এই ভাষা বুঝতে পারে এবং দৈনন্দিন 
জীবনে এই ভাষা ব্যবহার কবতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(চ) যে সব ছাত্র প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করতে ইচ্ছুক, উচ্চ কিংবা উচ্চতর 
মাধ্যমিক স্তরে তাদের এ ভাষা শিক্ষার হযোগ দিতে হবে। 

(ছ) বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রকে তিনটি ভাষ। শিক্ষা করতে 
হবে। বাল্যকাল ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময়। সিনিয়র বেসিক স্তরে ছাত্র 
মাতৃভাষায় কিছুট। জ্ঞান অর্জন করার পর, হিন্দী ও ইরোজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
যেতে পারে । তবে একই বছরে এই ছুটি ভাষায় শিক্ষার্দীন আরম্ভ কর! চলবে 
না। এক বছরের ব্যবধানে এই ছুটি ভাষায় শিক্ষার্দীন আরম্ভ করতে হবে। 

(জ) নিম্ন মাধ্যমিক বা মিনিয়ব বেসিক স্তরের শেষে ছাক্র তার ইচ্ছামত 
হিন্দী বা ইংরাজী যে-কোন একটি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে এবং 
উচ্চ কিংবা উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে সে ইচ্ছা করলে একটি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা 
করতে পারবে । উচ্চ কিংবা উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণীয় ভাষ! নির্বাচনের 
ভার ছাত্রের উপর ছেড়ে দিতে হবে। 

(ঝ) বর্তমানে হিন্দী কিংবা অন্ান্ত আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান ও অস্ঠান্য 
বিষয়ে উচ্চশিক্ষার উপযোগী বইয়ের অভাব থাকায় এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় বর্তমানে ইংরাজী ভাষায় ছাত্রেরা যাতে উপযুক্ত 
জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


সংক্ষিগুসার :_ 

১। মাধ্যমিক £বিগ্ভালয় স্তরে সাধারণভাবে মাতৃভাষা কিংব। আঞ্চলিক 
ভাষা শিক্ষার বাহন হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদীয়ের ভাষার ব্যাপারে কেন্ত্রীয় 
শিক্ষা! উপদেষ্টা পধদের সুপারিশ অন্ষায়ী বিশেষ হযোগন্থবিধা দিতে হবে। 


৫২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিখন 


২। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যেক ছাত্রকে কমপক্ষে ছুটি ভাষা শিক্ষা 
করতে হবে। একই বছর ছুটি ভাষা শিক্ষার ব্যবগ্থা চালু করা হবে না__-এই 
নীতি অন্গষায়ী নিয় মাধ্যমিক ব1 জুনিয়র বেসিক স্তরের পর ইংরাজী ও হিন্দী 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । 

৩। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে কমপক্ষে ছুটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে তার মধ্যে একটি হবে হয় মাতৃভাষা ন। হয় আঞ্চলিক ভাষা। 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম 


(00171078112) 117 99০017081' 30170019 ) 


বিগত কয়েক দশক ধরে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলিত পাঠঞমের কঠোর 
সমালোচনা কর! হচ্ছে । এই সমালোচনার যূল বক্তব্য হল £ 

১। বর্তমান পাঠক্রম সন্বীর্ণতাঁবে পরিকল্পিত; 

২। ইহা গ্রন্থকেন্দ্রিক এবং তত্বমূলক , 

৩। ইহা বিষয়বস্ত ভারাক্রান্ত হলেও এতে সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপুর্ণ বিষয়ের 
অভাব আছে। 

৪ | এতে সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাবাঁর জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক 
ও অন্যান্ত কাজকর্মের হ্বষোগ খুবই অপর্যাপ্ত । 

«| প্রাপ্ত যৌবনদের চাহিদ] ও সামর্থ্যের খোরাক এতে নেই । 

৬। এই পাঠক্রম অতিমাত্র।য় পরীক্ষা-শাসিত 

৭। এতে কারিগরী ও বৃত্তিযুলক বিষয়সমূহ শিক্ষার্দানের ব্যবস্থা নেই, 
অথচ দেশের শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক বিকাশে অংশ গ্রহণ করার জন্য 
ছাত্রদের এই বিষয়গুলি শিক্ষা করা দরকার । রর 


পাঠক্রম জম্পর্কে সঙ্কীর্ন ধারণ। ৫ 

কমিশনের মতে উপরোক্ত সমালোচনার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । তবে বর্তমান 
পাঠক্রম লক্ষ্যহীন একথা বল! চলে না। কেবল কলেজীয় শিক্ষার উপযোগী 
করে ছাত্রদের গড়ে তোলার জন্ত এই পাঠক্রম সঙ্কীর্ণভাবে পরিকল্পিত একথা 
ঠিক। একসময় মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে ষে পরীক্ষ। নেওয়া হত তার 
নাম ছিল «গ্রবেশিক! পরীক্ষা”। এই নামের মধ্যেই এ শিক্ষার লক্ষ্য নিহিত 
ছিল। পরবর্তী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দ্বারাও একই উদ্দেস্ঠ সিদ্ধ হত। 


মৃদালিয়র কমিশন ৫৩ 


বর্তমানে “মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা” বা*স্কুল ফাইনাল পরীক্ষ।” এই নামকরণের 
মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যেব পরিবর্তন কিছুটা সচিত হচ্ছে। 
কিন্ত কার্ধত এই শিক্ষার স্বরূপ বিশেব বর্দলায় নি। ভারতবর্ষে এখনও কলেজীয় 
শিক্ষার ছার] বিগ্ভলিয়ের শিক্ষ। বিশেষভাবে প্রভাবিত । এই কারণে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ্ক্রমের সঙ্গে বিশ্ববিদ্ভ/লয়ের পাঁঠ্যক্রমে যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা 
যায়। এ ছাড1] সরকারী চাঁকবীতে লোক নিয়োশেব বর্তমান পদ্ধতিও 
মাধ্যমিক শিক্ষার উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
সরকারী চাকুরীর জন্য আবেধন করার সর্ব্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৫ বছর হওয়ায় 
মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর অনিচ্ছাসত্বেও ছাত্রকে উচ্চশিক্ষ। লাভের চেষ্ট 
করতে হচ্ছে এবং এইভাবে অর্থ ও শ্রমের অথ! অপচয় ঘটছে। 


পৃথিগ্নত বিস্তার উপর গুরুত্ব আরোপ £-- 

মাধ্যমিক বিছ্ালয়ের পাঠক্রমের উপর কলেজের পাঠক্রম অধিক গ্রভাব 
বিস্তার করায় প্রথমোক্ত পাঠক্রম অহেতুকভাবে গ্রস্থকেন্ত্রিক ও তবমূলক হয়ে 
পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম স্বভাঁবতঃই তব্মূলক। কিন্ত মাধ্যমিক 
শিক্ষার শুরে পাঠক্রম স্বতত্ত্রভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত। মাধ্যমিক 
বিষ্যালয়ের ছাত্রদের বিষূর্ত তত্ব ও সাধারণীকরণ নিয়ে চচ্চা করার মতো! 
বুদ্ধির পরিপকতা ঘটেনি । তা৷ ছাড়া এইসব ছাত্রদের একটি বৃহৎ অংশ 
উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী নয়। বস্তভতঃ সাধারণ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক শিক্ষা 
গ্রহণের পর অধিকাংশ ছাত্র কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায়। সঙ্ীর্ণভাবে 
পরিকল্পিত পুথিগত পাঠক্রম এইসব ছাত্রদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারে 
না। এইসব ছাক্রদের বিভিন্নপ্রকার বৌদ্ধিক ও শারীরিক কাজকর্মে অংশ- 
গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন এবং বিভিন্ন পেশাগত ও সামাজিক অভিজ্ঞত। লাভ 
কর! প্রয়োজন । এ গুলি কেবল পুঁথিগত বিদ্যার চর্চার ছার] লাভ করা যায় 
না। বিগত, অর্ধশতান্ষী ধরে এই সত্য উপলব্ধি করার পর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে । 
শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে পাঠক্রমের কর্মপরিধি যথেষ্ট পরিব্যাপ্ত হয়েছে । 
সেখানে পাঠক্রমের উদ্দেস্ট হুল ছাত্রের বৌদ্ধিক, শারীরিক, প্রক্ষোভযূলক, 
সৌন্দর্যবিষয়ক ও সামাজিক আগ্রহ ও সামর্থ্যের বিকাশসাধন। ছাত্রের 
মামগ্রিক বিকাশের জন্ত 'তাকে বিভিন্নপ্রকার কাজকে অংশগ্রহণ করার ও 


৫৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


নানারূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার হুযোগ দিতে হবে। ছাত্রকে হাঁতেকলমে 
জীবনধাঁপনের কৌশল শিক্ষা দিতে হবে । এই জাতীয় শিক্ষা ষে কেবল ছাত্রের 
জীবিকা অর্জনের জন্তই প্রয়োজনীয় তা নয়, এর সাহায্যে তাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব 
গড়ে উঠবে । বর্তমানে পাঁঠক্রমের উপর বিভিন্ন বিষয়ের যে অতিরিক্ত গুরুভার 
রয়েছে তা হ্রাস করতে হবে। ইতিহাস, তৃগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে না শিখিয়ে এদের “সমাজবিদ্যার” অস্তভূক্তি 
বিষয় হিসাবে শেখালে সুফল পাওয়া যাবে । পদার্থবিস্তা, রসায়নশাস্ত্, স্বাস্থা 
বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কে পৃথকভাবে শেখালে ছাত্র! কিছু কিছু তথ্য ও বিভিন্ন 
স্তর শিক্ষা করার সুযোগ পেলেও জগৎ সম্পর্কে বাস্তবধর্মী জ্ঞান তার! অর্জন 
করতে পারে না। পাঠক্রম রচনা! করার সময় এই ছুটি ধারার (210)70801) 
পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে হুবে। 
বর্তমানে প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যস্থচীকে অতিরিক্ত তথ্যভারে ভারাত্রাস্ত 

করার একট প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। পাঠক্রম রচয়িতারা শিক্ষার্থীদের 
আগ্রহ ও গ্রহণক্ষমত1 অপেক্ষা নিজেদের পছন্দ অপছন্দের উপর অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করে থাঁকেন। পাঠক্রমের অস্ততূক্ত বিষয়বস্তু যখন ছাত্রের! 
যোগ্যতার সঙ্গে আয়ত্ব করতে পারবে এবং এর সাহাষ্যে খন তাদের জীবনের 
উন্নতি ঘটবে কেবল তখনই এই বিষয়বস্তকে ষথার্থ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । 
কমিশনের মতে যতক্ষণ না বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অস্তভূ্ত প্রতিটি 
বিষয় হতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং ছাত্রদের 
আগ্রহন্যষ্টিকারী তাতপর্যপুর্ণ বিষয়বস্তু অস্ততুক্ত করা হচ্ছে ততক্ষণ 
পাঠক্রম শিক্ষার প্রকৃত মাধ্যম হতে পারে না। এই জাতীয় 'বিষয়বন্ত 
নির্বাচনের ভার বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সুযোগ্য ও অস্তদূ ট্িসম্পক্ন 
শিক্ষকদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। পাঠক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে' গবেষণার জন্য 
কমিশন বিভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্রে কতকগুলি বোর্ড গঠন *করার স্থপারিশ 
করেছেন। এই বোর্ডের কাজ হুবে ছাত্রদের আগ্রহ ও সামাজিক চাহিদা 
অহ্থ্যায়ী পাঠক্রমের যুল্যায়ন কর] এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য 

শা করা 

করে ছাঞঅক্ষ একথা মনে রাখা দরকার যে ছাত্রদের সকল প্রকার 

ঠিক। একসম্বশেষ গুরুত্বপুর্ণ তথ্যও শিক্ষা দেওয়া! সবলময় সমভভবও নয় 


নাম ছিল “প্রন্মে। বর্তমানে ষে খ্ররুভার ও অন্থপধোগী পাঠক্রম প্রচলিত 
ছিল। পরব' 


মুদ্বালিয়র কমিশন ৫৫ 


আছে তার জন্য এইবপ অবিবেচন! প্রস্থত ইচ্ছাই দায়ী। ছাজদের 
স্বৃতিকে তথ্যভারে ভারাক্রাস্ত না করে তার মধ্যে আগ্রহ ও উৎস্ুক্য স্যষ্টি 
করতে হবে। ছাত্রের মধ্যে এইরূপ আগ্রহ স্থ্টি হলে সে নিজেই প্রয়োজনীয় 
তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারবে । শিক্ষকদের একথা মনে রাখা দরকার ষে 
বিদ্যালয় অথবা কলেজের পাঠ্যস্চী শেষ করলেই ছাত্রের শিক্ষা সমাধ 
হয় না-_-ছাত্রের শিক্ষা সমগ্র জীবনব্যাপী চলতে থাকে । কমিশনের মতে 
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ব্যক্তি বৈষম্যের প্রতি উপেক্ষ। £-- 


যৌবনাগমে ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিরুচি, আগ্রহ ও বিশেষ বিশেষ 
প্রবণতা ?দেখা দেয়, কিন্তু বর্তমান পাঠক্রমে এইসব ব্যক্তিবৈষয্যের প্রতি 
কোনরূপ মনোধোগ দেওয়। হয় না । ১৩ বছর বয়স থেকে ছাত্রদের মধ্যে 
এই বৈষম্য দেখ। দিতে থাকে এবং এর যথেষ্ট শিক্ষাগত তাৎপর্য রয়েছে। 
ছাত্রদের বিভিন্নপ্রকার সামর্থ্কে শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে 
ভাগ করার অনেক চেষ্টা হয়েছে । ইংলগ্ে ছাত্রদের সামর্থ্যকে প্রধানতঃ 
তত্বমূলক (৪০৪0০101০)» কারিগরি ও ব্যবহারিক এই তিন ভাগে ভাগ 
ক'রে সেই অনুযায়ী গ্রামার, টেকনিক্যাল ও মভার্ন এই তিন প্রকার 
মাধ্যমিক বিশ্বৰিষ্ভালয়ের পরিকল্পনা]! করা হয়েছে। ভারতবর্ষে কয়েকটি 
রাজ্যে ছাজ্ের বিভিন্ন সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমিক কোর্স 
চালু করার কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বর্তমান 
পাঠক্রমে এই জাতীয় কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই ছাত্রেরা লেখাপড়া ও 
বিভিন্নগ্রকার কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ধাতে তাদের নানারূপ সামর্থযকে বিকশিত 
করার সুযোগ পায় পাঠক্রমে তাঁর ব্যবস্থা রাখতে হবে। 


৫৬ বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


পরীক্ষাসমূহের গ্রভূত্ব £_ 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে "বতথান মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের পাঠঞ্ুম 
পরীক্ষার দ্বার] শামিত। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সকলকেই এর কুফল 
ভোগ করতে হচ্ছে। (অন্যাত্র শিক্ষার উপর পরীক্ষার প্রভাব সম্পর্কে 
বিস্তৃত আলোচনা কর] হয়েছে )। 
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব £ 

দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ করা হচ্ছে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষার্দীনের কোন ব্যবস্থা নাই। এইজন্য 
১৮৮২ গ্রীষ্টান্ধে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ব্যবহারিক, প্রাক-কারিগরি ও 
প্রারু-বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষার্দীনের জন্য স্থপারিশ করেন। এ ব্যাপারে 
বিশ্ববিচ্ঠালয় ও অন্যান্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নি। 
এর কারণ হুল শিল্পের প্রসারের উপর কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি অনেকখানি 
নির্ভর করে। উপযুক্ত শিক্ষক ও অন্ান্ত স্থযোগ সুবিধার অভাবও 
কারিগরি শিক্ষার প্রপারে বাধা সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে এই অবস্থার 
যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। বতমানে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে 
ভারতবধে দ্রুত গতিতে শিল্পের প্রসার ঘটছে। ফলে কারিগরি শিক্ষার 
গুরুত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে । মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেতে বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার 
প্রয়োজনীয়তা দেখ। দিয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
ছাত্রের! যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, 
বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। 


পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতি £_ 

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতিগুলি 
কি হওয়। উচিত তা এখন আলোচন! করা যেতে পারে। প্রথমত একথা 
মনে রাখা দরকার যে আধুনিক শিক্ষাবিদের মতে পাঠক্রম বলতে কেবল 
বি্ভালয়ে গতান্ুগতিকভাবে যে সব তত্বমলক (৪০৪060210 ) বিষয় 
শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলিকে বোঝায় না) অপরপক্ষে বিদ্যালয়ের 
শ্রেণীকক্ষে, লাইব্রেরীতে, বীক্ষণাগারে খেলার মাঠে এবং ছান্ত্র-শিক্ষকের 
মেলামেশার মধ্য দিয়ে ছাত্র যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতা লাভ করে তার সৰ 
কিছুই পাঠক্রমের অস্ততূক্ত। এই অর্থে বিষ্ভালয়ের সমগ্র জীবনঘাত্রাই 


মুদাঁলিয়র কমিশন ৭ 


হচ্ছে পাঠক্রম এবং এর মধ্য দিয়েই ছাত্রের স্থুসম বাক্তিত্বের নিকাশ ঘটে। 
দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি বৈধমোব প্রতি স্রবিচাব এবং বাক্তিগত চাহিদ। ও আগ্রহের 
পরিতৃর্সির জন্য পাঠাকম হবে বৈচিত্রপূর্ণ এবং স্থিতিস্বাপক (6183610 )। 
যে সমস্ত বিষয় শিশুদের পক্ষে উপযোগী নয়, জোর করে তাদের উপর সে 
সব বিষয় চাপিয়ে দিলে তাঁদের মধ্যে হতাঁশাবোধ দেখা দেবে এবং তাদের 
স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হবে। অবশ্ঠ যে সমন্ত বিষয় সম্পর্কে শিশুদেব 
জ্ঞামলাভ করা অপরিহার্য, পাঠক্রমে সেগুলি শিক্ষাদানের বাবস্থা রাখতে 
হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ছাত্রদের গ্রহণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে 
এবং সকলের কাছ থেকে একই ধবণেব সাফল্য প্রত্যাশা কবলে চলবে 
না। তৃতীয়ত, পাঠক্রম সমাঁজজীবনের সঙ্গে ঘনি্ভাবে যুক্ত হবে যাঁতে ছাত্র 
সমাঁজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করতে পারে এবং সমাজের কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের সংস্পর্শে আসতে পারে । এর অর্থ হল উৎপাদন 
যূলক কাজকর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ কর।, কারণ এই ধরণের কাজকর্মই 
হল শৃঙ্খলাবন্ধ মানবজীবনের মেরুদও্স্বরূপ। শিক্ষার্দগ্তর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের জন্য যে পাঁঠরুম নির্ধারিত করে দেবেন, কোন বিদ্যালয় স্বানীয় 
প্রয়োছন অন্ুযাঁয়ী তার সঙ্গে নতুন কোন নিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করতে পারবে । শিক্ষক ছাত্রের মনে এই বোধ জাগাতে চেষ্টা করবেন যে 
বিদ্যালয় হল স্থানীয় ক্ুনজীবনর একটি অবিচ্ছেছা অংশ এবং স্থানীয় 
লোকদের মধ্যেও যাতে এই প্রারণাঁর সষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 
চতুর্থত, পাঠক্রমে ছাত্রদের অবসর বিনোদনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । 
এর জন্ত বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক, সৌন্দর্যমূলক ও খেলাধুল! সংক্রান্ত বিভিন্ 
প্রকার কাজকর্মের ব্যবস্থ] করতে হবে। পঞ্চমত, পাঠক্রমের অস্তভূক্ত 
বিভিন্ন বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে চলবে না। 
বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যাতে পরস্পর সম্পর্ক থাকে এবং প্রতোকেটি বিষয়ের 
বিষয়বন্ত যাঁতে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে । 


মধ্যবস্থী ব্গ্ালয় স্তর €9010015 30001 865৫9) 
বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের পাঠক্রম ৫ 
১১ থেকে ১৩ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের] এই স্তরের অস্ততূক্তি। এর 


৫৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


পরবর্তী স্তর হল তিন বছরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (১৪ থেকে ১৬ বছর ), 
এবং চার বছরের উচ্চতর মাধামিক স্তর (১৪ থেকে ১৭ বছর )। 

নিয় মাধ্যমিক এবং উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থকা 
থাকলেও পাঠ্যস্থচী ও বিতিন্ন কাক্গকর্মের মধ্যে যথাসম্ভব সাদৃশ্য থাকবে । 
যেহেতু এই স্তর ও প্রাথমিক স্তরের মধ্যে ধারাবাহিকতা রয়েছে সেইজন্য এই 
স্তরের পাঠক্রম ও শিক্ষণ পছতি পূর্ববর্তাঁ স্থরের সঙ্গে যাতে সঙ্গতিপূর্ণ হয় 
নেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রধানত 
কর্মকেন্দ্রিক হওয়ায় নিয় মাধ্যমিক স্তরেও বিভিন্ন প্রকার কাজকর্মের উপর 
জোর দিতে হবে। 

মধ্যবস্তাঁ বিদ্যালয় স্তর বা নিয় মাধ্যমিক স্তরের বিশেষ কাজ হুল ছাদের 
সাধারণভাবে 'মানবিক জ্ঞান ও ক্রিয়াকর্মের বৈশিষ্ট্যপুর্ণ শাখাগুলি সম্পর্কে 
অবহিত করা। এই স্তরে ভাষা, সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও 
অঙ্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া শিল্প, সঙ্গীত ও হাতের কাজ 
শেখানোর ব্যবস্থাও করতে হুবে, কারণ এর দ্বার] তার্দের বৌদ্ধিক, সৌন্দর্য- 
মূলক ও আত্মিক শক্তির বিকাঁশ ঘটবে । এ ছাড় পাঁঠক্রমে ছাত্রদের শারীর 
শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাতে অবলম্বন কর! হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। 

এই প্রসঙ্গে একথ। মনে রাখা প্রয়োজন যে এই স্তরে আমর! কোন 
বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞানের গভীরতা প্রত্যাশ। করছি না) কেবল মানব সংস্কৃতির 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তার্দের একট! ধারণা দিতে চাচ্ছি। 
সেইজন্ত এই স্তরে পাঠক্রমকে তথ্যভারে ভারাক্রান্ত করলে চঙ্গবে না । এই 
সব বিষয় বিবেচনা করে কমিশন এই স্তরের পাঠক্রমে নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি শিক্ষাদানের জন্য স্রপারিশ করেছেন-_- 


১। ভাষা সমূহ 

২। সমাজ বিদ্যা 
৩। সাধারণ বিজ্ঞান 
৪1 অঙ্ক 

«| শিল্প ও সঙ্গীত 
৬। হাতের কাজ 


৭। শারীর শিক্ষা 


মুধালিয়র কমিশন ৫৯ 


এই স্তরে নিঘলিখিত ভাষাসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে-_-মাত- 
ভাষা অথব। আঞ্চলিক ভাষা, রা্রভাষা হিন্দী ( হিন্দী মাতৃভাষা হ'লে অপর 
একটি ভাষা )। বর্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক স্তবে ইংরাজী ভাষা! শিক্ষারও 
ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ছাত্র বা অভিভাবক ন| চাইলে ইংরাজীকে 
আবশ্টিক ভাষা করা চলবে না। ইচ্ছা করলে ছাত্র ইংরাজীর পরিবর্তে 
অন্ত ভাঁষা শিক্ষা করতে পারবে । মাতৃভাষায় কিছুটা দক্ষত৷ অর্জন করার 
পর অন্য ভাষ। শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং একই বছরে একাধিক 
নতুন ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা চলবে না। 


উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম 


নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শেষে সাধাবণত ছাত্রদের বিশেষ বিশেষ আগ্রহ ও 
গ্রবণতাগুলি নির্দিষ্ট বপ পরিগ্রহ করে। উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তবের 
পাঠক্রমে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই স্তরে নানাবিধ বিষয় শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা কবলে ছাত্রের তাদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন 
বিষয় বেছে নিতে পারবে । স্বাভাবিক অবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শতকর] ২৫ থেকে ৩০ ভাগ ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য 
কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায়। আর বাকী ছাত্রের জীবিক! অর্জনের চেষ্টা 
করে। সেইজন্য মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রেরা যাতে আংশিকভাবে জীবিকা 
অর্জনের জন্য প্রপ্তত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক ব্ছ্যালয়ের পাঠ্যস্থচী একই ধাচের 
হবে। এতে সকলের জন্য কতকগুলি কেন্দ্ৰীয় বিষয় ( 00:6 5৮16০65 ) 
এবং কতকগুলি এচ্ছিক বিষয় থাকবে । ছাত্রদের বিষয় নির্বাচন করতে 
যাতে স্থৃবিধা হয় সেইজন্য কমিশন সমস্ত বিষয়কে কতকগুলি গ্রুপে 
ভাগ করে দিয়েছেন । নীচে কমিশন প্রদত্ত পাঠক্র মের নমূনাটি দেওয়া হল-_ 

ক। (১) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাঁষ। অথব। মাতৃভাষা! ও প্রাচীন 
ভাষার মিশ্র কোর্স 

(২) নিয়লিখিত ভাষাগ্ুলি থেকে যে কোন একটি ভাষা 

(ক) হিন্দী (হিন্দী যাদের মাতৃভ।ষ! নয়) 
(খ) প্রারভিক ইংরাজী (যারা মধ্যবর্তী স্তরে পাঠ করেনি তাদের 
জগ) 


৬৩ 


(গ) 

তাদের জন্য) 
(ঘ) 

(৩) 

(5) 

থখ। (১) 

(২) 


মী 


(ক) 
(থ) 
(গ) 
(ঘ) 
(ড) 
(5) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 


স্বাধীন ভারতেব শিক্ষা কমিশন 
এ্যাডভানস্ড, ইংরাজী ( ধার] পর্ববর্তাঁ স্গরে ইংরাজী পড়েছে 


একটি আধুনিক ভারতীয় ভান (হিন্দী ছাড়া) 
একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা ইংবাজী ছড। ) 
একটি প্রাচীন ভাষা 

সমাজ বিষ্ভা (প্রথম ছু বছরেব জন্য ) 

অঙ্ক সহ সাধারণ বিজ্ঞান (প্রথম ছু বছরের জন্য ) 


নিমলিখিত যে কোন একটি ভাতের কাজ 


সুতাকাটা ও বয়নশিল্প 
কাঠের কাজ 

ধাতুর কাজ 

বাগানের ক।জ 

দজ্দির কাজ 

টাইপের কাজ 
ওয়ার্কশপেব কাঙ্জ 
সেলাই ও এমত্রয়ডাঁবি 
মডেল তৈরী 


ঘ। নিম্নলিখিত ষে কোন একটি গ্রপ থেকে তিনটি বিষয় : 


গ্রুপ ১ মানব বিজ্ঞান (3101721710125) 


(ক) একটি প্রাচীন ভাষা অথব! একটি তৃতীয় ভাষা 
(খ) ইতিহাস 
(গ তৃগেল 
(ঘ) অর্থনীতি ও পৌববিজ্ঞান 
(ড) মনোবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ব 
(5) অস্ক 
(ছ) সঙ্গীত 
এ. (জ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান 
৬। প-২ বিজ্ঞান 
৭ ক) পদার্থ বিস্তা 


মুদালিঘর কমিশন ৬১ 


(খ) রসায়ন শান্ত 

(গ) জীববিস্তা 

(ঘ) স্ুগোল 

(উড) অঙ্ক 

(চ) শারীর বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান । 


গ্রুপ-৩ :_কারিগরি বিদ্বা 
(ক) প্রয়োগযূলক অস্শান্ত্র ও জ্যামিতিক অহ্কণ 
(খ) প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান 
(গ, মেকানিক্যাল ইনজিনীয়ারিং 
(ঘ) ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনীয়ারিং। 
গ্রুপ-৪ বাণিজ্য 
(ক) কমাশিয়াল প্রাকটিশ 
(খ) বুক-কিপিং 
( গ) বাণিজ্যিক ভূগোল অথবা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞন 
(ঘ) শর্টহাও ও টাইপরাইটিং | 
গ্রুপ-৫--কুষি 
(ক) সাধারণ কৃষি 
(খ) পশুপালন 
(গ) উগ্ভানপালন বিছ্যা 
(ঘ) কৃষিযুলক রসায়ণ ও উদ্ভিদবিদ্যা । 
গ্প-৬ চাকু শিল্প 
(ক) শিল্পের ইতিহাস 
(খ) অন্কণ ও নষ্ঝা 
(গ)  চিন্রাঙ্কণ 
(ঘ) মুভি নির্মাণ 
(ও) নঙ্গীত 
(চ) ন্ৃত্যু। 
গ্ুপ-+__গৃহ-বিজ্ঞান 
(ক) গার্হস্থ্য অর্থনীতি 


৬২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


(খ) পুষ্টিবিধান ও রন্ধন বিদ্যা 
(গ) মাতৃত্ব ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ 
(ঘ) গৃহস্থালি ও শ্ুশ্ষ 

ও। উপরোক্ত যে কোন গ্রুপ থেকে ছাত্র একটি অতিরিক্ত বিষয় 
(80৫10101991 5110120) গ্রহণ করতে পারে । 

পাঠ্য পুস্তক (৩ 00015) 

পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে কমিশনের স্থুপারিশগুলি নিক্নূপ 

১। পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নত করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
পাঠ্যপুস্তক সমিতি (76৮ [০০1 00220016666) নিয়োগ করতে হুবে। 
এই সমিতি একটি স্বাধীন সংস্থ! হিসাবে কাঁজ করবে। 

২। পাঠ্যপুস্তকের বিক্রয়লকক অর্থ দ্বার একটি ফাণ্ড গঠন করতে হবে। 
এই ফাণ্ড থেকে ছাত্রদের স্কলারশিপ, পুস্তক প্রভৃতি দিয়ে সাহাধ্য করতে 
হবে। 

৩। পাঠ্য পুস্তক সমিতি পুস্তকের কাগজ, ছাপা, ও অন্তান্ত ব্যাপারে 
সুস্পষ্ট নিয়মাবলী রচনা করবেন। 

৪। কোনি বিষয়ের জন্ত একটি মাত্র পাঠ্যপুস্তক মনোনীত করা হবে 
ন1। একটি বিষয়ের জন্য নিদ্দিষ্ট মানের একাধিক পাঠ্যপুস্তক মনোনীত করতে 
হবে এবং বিদ্যালয়গুলি তাদের পচ্ছন্দ অন্নষাঁয়ী যে কোন একটি পুস্তক বেছে 
নেবে। 

৫। ভাষাশিক্ষার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক 
থাকবে । 

৬। পাঠ্পুস্তক হিসাবে নির্বাচিত পুস্তকে এমন কোন বক্তব্য থাকবে না 
ধাতে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাঞ্জিক বিশ্বাসে আঘাত লাগে কিংবা তরুণ 
ছাত্রদের মন কোন বিশেষ ধীয় ও রাজনৈতিক আদর্শের ছারা প্রভাবিত 
হয়। 

+। পাঠ্যপুত্তক যাতে ঘন ঘন পরিবর্তন কর! না হয় তার ব্যবস্থা করতে 
হৰে। 

শিঞ্চাদানের সক্রিয় পদ্ধতি (1)5781510 7719611008 ০1 (980171776 ) 

শিক্ষার উন্নতির জন্ত যত ভাল পাঠক্রমই রচন! কর! যাক না কেন শিক্ষা- 
দনের সঠক পঞ্চতি এবং স্থযোগ্য শিক্ষকের অভাবে তা। ব্যর্থ হতে বাঁধ্য। 


মুদালিয়র কমিশন তি 


শিপ ক্ষণ মহাবিগ্যালয়গুলির কাজ হল শিক্ষপ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে 
বিস্তার উন্নততর পদ্ধতি চালু করা । কমিশন ভ্রান্ত পদ্ধতি দূর করার জন্ 
কি নু "মু নীতি অবলম্বন প্রকর] প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 
্েন। 
কেতি লক্ষ্য ₹_ 
স[১ক পদ্ধতির লক্ষ্য ও শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 
ৃক্ধতি 'বলতে কেবল ছাত্রদ্দের কতকগুলি তথ্য সরবরাহ করার কৌশলকে 
(ধাবা ন1। ভাল বা মন্দ যে কোন পদ্ধতি ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটি 
মাপর্ক গড়ে তোলে । কোন পদ্ধতি কেবল ছাত্রের মনের উপরই ষে প্রভাব 
রি করে ত। নয়, তার সমগ্র ব্যক্তিত্ব, তার কাজকর্ম ও বিচার পদ্ধতি, তার 
তিক ও প্রক্ষোভমূলক জীবন এবং তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী এর দ্বার! প্রভাবিত 
ঠা .. সব পদ্ধতি মনম্তত্ব ও সামাজিক দ্রিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত 
রি টি ত্রের জীৰনকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলতে পারে, অপরপক্ষে মন্দ পদ্ধতি 
মির অবনতি ঘটার । সেইজন্ত পদ্ধতি নির্বাচনের সময় শিক্ষককে তার 
কযা দম্পকে সচেতন হতে হবে। উত্তম পদ্ধতির নিমললিখিত লক্ষ্যগুলি 
সু কউ গত এবং এর মধ্যে বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি 
নং ত থাকে দেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
রি ঠা পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হুল ছাত্রদের মধ্যে কর্মের প্রতি আসক্তি গড়ে 
ক্ঠোং ধাতে তার! তাদের সাধ্যানুসারে সর্বাধিক যোগ্যতার সঙ্গে কোন কাজ 
বাপে করতে পারে। প্রকৃত শিক্ষাদানের মাধ্যম ছুইটি-_উন্নত ব্যক্তিত্বের 
পন এবং ং কোন কাজ সম্পাদনের জন্য আস্তরিক ইচ্ছা । শিক্ষা যদি ছাঞ্জের 
ধয ধাঁজের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে তারা মনপ্রাণ দিয়ে 
কোন কাজ করতে 1শখবে ন। এবং তাদের চরিঅও গঠিত হবে না । মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় গ্রাতিটি বিষয়ে ছাত্রের ষোগ্যতার মানের উন্নতি সাধন এবং উপযুক্ত 
দৃষ্টিভঙ্গী গঠন কর! ছাড়া আর অন্কিছু করতে পারে না। প্রতিটি বিদ্যালয় 
এবং তার প্রতিটি ছাত্রের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে “যে কাঙ্জ ভান তা 
ভালভাবে সম্পন্ন করতে হবে” ) তাসে বক্তৃতা দেওয়াই হোক, কোন রচন৷ 
লেখাই হোক, আর শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার করাই হোক-_যাই হোক না কেন। 
সেইজন্ত অল্প সংখ্যক কাজ হাতে নিয়ে তা ঘথাযোগ্যভাবে সম্পর করার দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হুবে ঃ অনেক কাজ হাতে নিয়ে তা বিশৃঙ্খলভাবে শেষ করার 











৬৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


কোন অই হয় না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে উত্তম অভ্যাস ও 
দক্ষতা তত্বগতভাবে অর্জন করা যায় না। স্থঅভ্যাস দীর্ঘদিনের চচ্চার দ্বারা 
গড়ে তুলতে হয়। উদ্দাহরণ স্বরূপ বল] যায় ষে শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতার 
মনোভাব বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রের মধ্যে সষ্টি করা যায় না--যে কাজ্ত সম্পন্ন করতে 
শৃঙ্খল! ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয় সেইরূপ কাজে ক্রমাগত অংশ গ্রহণ 
করার মধ্য দিয়ে ছাত্রের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার মনোভাব স্থ্টি তয়। 

বর্তমানে মৌখিক শিক্ষার আধিপত্য শিক্ষাদান পদ্ধতিকে দূষিত কচ্রে 
তুলেছে । একথা মনে করা হয়ে থাকে যে ছাত্র যদি কতকগুলি শব মৃখুস্থ 
করতে পারে তাহলে ভার অন্তনিহিত ভাবটিও সে আয়ত্ত করতে পারবে । 
এই ধারণার ফলে ছাত্রকে ইতিহান, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয় 
পাতার পর পাতা মুখস্থ করতে হয়। কিন্ত জ্ঞান অর্জন করতে হয় ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টার দ্বারা; উদ্দেশ্ঠযূলক বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক কর্মপ্রচেষ্টার হারাই 
জ্ঞান অজন করা যায়। বর্তমানে ছাত্র কিছু পরিমাণ তথ্যসম্ভারকে সম্বল 
করে বি্ালয় ত্যাগ করে - প্রকৃত জ্ঞান সে অর্জন করতে পারে না। সেইজন্ত 
এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার ধার দ্বারা শিক্ষা বাস্তবান্থগ হয়ে উঠবে, 
জীবনের সঙ্গে তার ব্যবধান দূর হবে এবং বিদ্যালয় ও সমাঁজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক স্থাপিত হবে । 

শিক্ষার্দান পঞ্ঘতির আর একটি গুরুত্বপুর্ণ লক্ষ্য হল পরিচ্ছন্ন চিস্তাশক্তির 
বিকাশ সাধন । আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক, মাধ্যমিক স্তরের পর 
আর শিক্ষা গ্রহণ করবে না। কাজেই এই স্তরে যদি তাদের চিস্তাশক্তির 
বিকাশ না ঘটানো যায় তাহলে তার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিক 
হিসাবে তার্দের ভূমিকা পালন করতে পারবে না। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষ! দেবার সময় ছাত্রের মধ্যে শ্বচ্ছ চিন্তাশক্তির বিকাঁশ ঘটানোর উপর জোর 
দিতে হবে এবং ছাত্রের] যাতে সহজ সরলভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ সহজ প্রকাশভঙ্গী হল পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তির 
পরিচায়ক । এই প্রসঙ্গে কমিশন অত্যধিক বাড়ীর কাঁজ (150206 ৮০] ) 
দেওয়ার প্রথার নিন্দা করেছেন। কারণ এটা ছাত্রের পক্ষে বোঝা। স্বরূপ এবং 
এতে ছাত্রের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হুয় এবং তার কাজ করার প্রকৃত অভ্যাস গড়ে 
ওঠে না। কমিশনের মতে কেবল উ“চু ক্লাসেই বাড়ীর কাজ দেওয়া উচিত 
এবং তা অত্যন্ত যত্বের সঙ্গে সংশোধন করে দেওয়া উচিত যাতে তাদের 


মুদ্দালিয়র কামশন ৬৫ 


দোধক্রটগুলি ক্রমশঃ দূর হয়ে যায়। অনেক বাড়ীর কাঁজ দিয়ে তা সংশোধন 
না করার চেয়ে অল্প কাজ দিয়ে তা ভালভাবে দেখে দেওয়া অনেক ভাল । 
এর অর্থ অবশ্ত এই নয় যে বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা কিছু করবে না কোন 
বিষয়ে যদি ছাত্রেয় প্রকৃত আগ্রহ ত্ষ্টি কর যায় তাহলে সে এ বিষয় সংক্রান্ত 
বিভিন্ন বই পড়তে উৎসাহী হবে, চার্ট, মেল প্রভৃতি তৈরী করতে উত্সাহী 
হবে। এক্ষেত্রে এই কাজগুলি হুবে ম্বতংস্ফুর্ত, বাইরে থেকে তার উপর 
চাপিয়ে দেওয়া! কোন কাজ নয়। 


পরিশেষে শিক্ষাদানের পদ্ধতি গুলি ষাঁতে ছাত্রের বিভিন্ন প্রকার আগ্রহের 
পরিপুষ্টি সাধন করতে পারে সেদ্দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রাঞ্তযৌবন্দের 
মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধিমান এবং সজাগ শিক্ষক 
শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় 
ছাত্রদের মধ্যে নানারকম নতুন আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারেন, এবং ষে 
আগ্রহ ছাত্রের মধ্যে বর্তমান আছে তার পরিপুষ্টি সাধন করতে পারেন । 
কমিশন সম্ভব হলে সময় পত্রিকায় এমন একটি ঘণ্টা! নিদ্দি্ই করতে বলেছেন 
যখন ছাত্রের একজন উৎসাহী শিক্ষকের তত্বাবধানে কোন না কোন স্জন- 
মূলক কাজে নিযুক্ত থাকবে । 


কর্মকেজ্দিক পদ্ধতির মুল্য ( 55196 ০1 4065165 11661005 ) 2 


বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি হল 
গতানুগতিক | এখনও মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষাদানের সঙ্গে 
জীবনের কোন সম্পক নেই এবং কথায় ও লেখায় আত্মপ্রকাশের মানের অবনতি 
রোধ করার কোন প্রচেষ্টাই হচ্ছে না। পদ্ধতির সংস্কার করতে হলে একথা! 
উপলব্ধি করতে হুবে ষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বার প্রতিটি ছাত্রকে সক্রিয়ভাবে 
জ্ঞান অর্জন করতে হুবে। সেইজন্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি এইরূপ হবে ষাঁতে বিষয়- 
বস্তকে কতকগুলি ইউনিট অথবা প্রোজেক্ট ভাগ কর! যায় এবং যার মধ্য দিয়ে 
ছাত্র কর্মে অংশ গ্রহণ করার সথযোগ পায়। এইভাবে গতান্থগতিক পাঠদানের 
প্রথা অনেকাংশে দূর হবে। ছাত্র যখন তার জীবনের সঙ্গে তার পাঠের সম্পক 
খুজে পায় তখন সে আস্তরিকভাবে পাঠে মনোযোগ দেয়, কারণ এর ফলে 
তার মধ্যে শ্বাভাবিক আগ্রহ স্থষ্টি হয় এবং সে নতুন প্রেরণ] লাভ করে থাকে। 
সেইজন্য শিক্ষকের কাজ হল জীবন ও জ্ঞানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং 

শিক্ষা কমিশন--৫ 


৬৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


এমন ভাঁবে কাঁজেন্প পরিকল্পন করা যাতে ছাত্রের কথাবার্তায়, লেখায়, পড়ায়, 
গবেষণায়, স্মজনমূলক কাঁজকর্ষে আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট স্থযোগ পায় এবং তাদের 
হাত ও মনের মধ্যে সফল সহযোগিতা স্থাপিত হয়। কিন্তু বর্তমানে বিছ্যালয়- 
গুলিতে এই ধরনের কার্যস্থচীর পরিবর্তে মৌখিক শিক্ষাদানের প্রাধাগ্ত দেখা 
যায়-__শিক্ষক বক্তৃতা দিচ্ছেন কিংবা নোট লেখাচ্ছেন-_ আর ছাত্রের! নিক্ষিয়- 
ভাবে ত। শুনছে কিংব। পবীক্ষাপ়্ পাশ করার জন্য বাঁডীতে সেগুলি মুখস্থ 
করছে। জ্ঞান অর্জন করার ক্থযোগ বা সর্দিচ্ছ। কিছুই নেই--সব চেয়ে বড় 
কথ] হল পরীক্ষায় পাশ করা । খদি কাজের মধ্য ধিয়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতি 
অবলম্গন কর। হয়, যদ্দি স্থচিন্তিত পরিকল্পন। গ্রহণ কর! হয় এবং স্বাধীনভাবে 
তা কার্ষে রূপায়িত কর! হয় তাহলে বর্তমানের গ্রস্থকেন্দ্রিক বিগ্যালয়গুলি 
কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে বপান্তবিত হবে এবং সেগুলি হবে ছাত্রের সমগ্র ব্যক্তিত্ব 
গড়ে তোলার জন্ত শিক্ষাদানের যথার্থ কেন্দ্র। এই জাতীয় পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে 
ব্যবহারিক ও স্জনমূলক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাঁকবে। প্রতিটি 
বিষয়ের শিক্ষাদ।ন পদ্ধতি উত্তম হাতেব কাজের পিছনে যেরূপ উদ্যম থাকে 
তার দ্বারা অন্রপ্রাণিত হবে । এর অর্থ হুল প্রতিটি বিষয় শিক্ষাদানের সময় 
ছাত্র যাতে সেই বিষয়ের জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে তার স্থযোগ ধিতে 
হবে। ভূগোলে মানচিত্র অস্কন, মডেল তৈরা, ভ্রমণের আয়োজন প্রভৃতি 
কাজের মধ্যে ছাত্র এই হযোগ পেতে পারে । ইতিহাসে ছাত্রের! এতিহাসিক 
নাটক মঞ্স্থ করতে পাবে কিংবা যৌথভাবে স্থানীয় ইতিছাস পর্যালোচনা 
করতে পারে কিংবা ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ছোট একটি যাছুঘর স্থাপন 
করতে পারে । মাতৃভাষ! শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রের তাদের পছন্দমত বিষয়ে 
ছোট ছোট পুন্তিকা রচন| করতে পারে । বড বড় লেখকদের ছবি, তাদের 
সংক্ষিত জীবনী ও তাদের লেখ। থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে ছাত্রেক্স! চার্ট তৈরী করতে 
পারে কিংবা সহজ ইংরাজী রচন1 থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করতে 
পারে। বিগ্যালয় পত্রিকা এইরূপ আর একটি প্রোজেই যার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা 
যে স্জনমূলক রচনার স্থযোগ পায় তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে তার] নানাবিধ 
বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। তবে বাধ্যতামূলকভাবে এই 
কাজ ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না, তারা যাতে শ্বতঃস্ুর্তভাবে 
এই কাজে অংশগ্রহণ করতে অগ্রমর হয় সেদিকে 'লক্ষ্য রাখতে হবে । 
শিক্ষককে শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আর একটি গুরুত্পুর্ণ নীতির কথা ন্মরণ 


: মুদ্ধালিয়র কমিশন ৬৭ 


রাখতে হবে। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রকে কি পরিমাণ জ্ঞান দেওয়া হল সেটা বড় 
কথা নয়, কত ভালভাবে ছাত্র ত1 আতক্মত্ত করতে পারছে পেটাই বড় কথ।। 
প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানের ভাগ্ডার এত বেড়েছে ষে মাধ্যমিক বিগ্ভালয় কেন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষেও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের এক শতাংণও আয়ত্ত করা 
সভব হয়না। কাজেই ছাত্রদের অধিক জ্ঞানর্ণান করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে 
বাধ্য। শিক্ষককে ছুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে- ছাত্রদের মধ্যে 
আগ্রহ হুষ্টি করা এবং তাদের শিক্ষাগ্রহণের স্নিপুম কৌশল শেখানো । 
যদি ছাত্রের মধ্যে যথাষোগ্যভাবে ওস্থুক্য ও আগ্রহ সষ্টিকরা যায় তাহলে 
পরবস্তাকালে যখনই সে প্রয়োজন অনুভব করবে তখনই প্রয়োজনীয় জান সে 
অর্জন করতে পারবে, অপরপক্ষে ছাত্রের মধ্যে ষে স্থবির জ্ঞ/ন জোর করে 
ঢুকিয়ে দেওয়া! হয় তা তার মনকে উদ্দীপিত করে ন| বর" পরীক্ষাগৃহে 
ভারমুক্ত হবার পরই সে তা ভূলে যায়। 

সেইজন্য জ্ঞানেব পরিমাণ অপেক্ষা বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের সঠিক পদ্ধতির 
উপর "অধিক গুরুত্ব দেওয়] হচ্ছে । এই উদ্দেশ্ঠে প্রত্যেক ছাত্রকে পঠন কৌশল 
শিক্ষা দেওয়া উচিত । অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এই শিক্ষা দেওয়া হয় না। 
ছাত্র কতকগুলি শব্দের উপর চোথ বুলিয়ে গেলে এবং মুখে সেগুলি উচ্চারণ 
করলেই ধরে নেওয়া হয় সে বিষয়টি পড়েছে । কিন্তু একে প্ররুত পড়া বল। 
চলে না। কারণ পড়ার মধ্যে কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া বর্তমান-্যেমন 
শব্বগুলির সঠিক অর্থ নির্ণয় করা, কতকগুলি ধারন। গঠন করা এব অপ্রয়ো- 
জনীয় বিষয়বস্তগুলি বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করা । পঠনের 
এই কৌশল আপন] থেকে আয়ত্ত করা যায় না, সচেতন অভ্যাসের দ্বারা এই 
কৌশন আয়ত্ত করতে হয়। এইরূপে পাঠক্রমের অন্তর্গত প্রতিটি বিষয় 
কিভাবে পাঠ করতে হয় তার সঠিক পদ্ধতি বিছ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। 


বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্প ছাত্রদের উপযোগী পদ্ধতি 

বিষ্ভালয়ে এমন কতকগুলি কাজ থাকে সেগুলি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা 
ভালভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিবৈষম্য অনুযায়ী 
শিক্ষাদানের বিষয়টি চলে আসে। শিক্ষক যদি ছাত্রের মনম্তাত্বিক চাহিদা 
অন্ুধায়ী তার পদ্ধতিকে খাপ খাইয়ে নিতে ন৷ পারেন তাহলে তিনি ছাত্রদের 
সক্রিয় নহযোগিতা লাভ করতে পারবেন না। বর্তমানে বুদ্ধিহীন, সাধারণ 


৬৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষ। কমিশন 


বুদ্ধিসম্পন্ন ও বুদ্ধিম/ন সকল প্রকার ছাঁত্রের'জন্ত একই প্রকার পদ্ধতি অবলম্থিত 
হওয়ায় বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা! কার্ধকরী হচ্ছে না। যর্দি এই বিভিন্নপ্রকার 
বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্রদের আপন আপন স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যেতে 
দেওয়। হয় এবং তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পদ্ধতি 
ও পাঠক্রম স্থির কর! হয় তাহলে তাদের সকলেরই যথেষ্ট উপকার 
হবে_কারণ তাতে বুদ্ধিহীন ছাত্রের] নিরুৎসাহবোধ করবে না আর 
বুদ্ধিমান ছাত্রের হতাশার হাত থেকে রক্ষা পাবে । আমেরিকায় এই তিন 
প্রকার ছাত্রদের জন্য পাঠক্রমে ক,খ, ও গ এই তিনটি প্রবাহ (00166 
501681005 ) রয়েছে ।॥ গ প্রবাহের ছাত্রের জন্য বিষয়বস্তর পরিমাণ সর্বাপেক্ষা 
কম। এই তিন প্রকার ছাত্রন্দের শিক্ষণ পদ্ধতিতেও কিছুট! পার্থক্য থাক! 
প্রয্নোজন। কারণ বুদ্ধিমান ছাত্রদের বিভিন্ন কাজকর্মে যে পরিমাণ স্বাধীনতা] 
দেওয়া ঘাবে, বুদ্ধিহীন কিংবা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের সেই পরিমাণ 
স্বাধীনত। দিলে সবসময় স্থফল পাওয়া যাবে না-_-তা! ছাড় শেষোক্ত ছুই প্রকার 
ছাত্রদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সঠিক পরিচালনার প্রয়োজনও অনেক বেশী। 


ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন 2-- 


বিচক্ষণ শিক্ষক ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করার 
চেষ্টা করবেন। বাস্তব জীবনে দলগত কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্ত 
শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতামূলক মনোভাবের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে 
তেমনি দলনিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগেরও গ্রয়োজন 
আছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে দলগত কাজে অংশ গ্রহণ করার শিক্ষা যথাষথ- 
ভাবে দেওয়। হয় না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে প্রতিযোগিতামূলক 
মনোভাব স্থষ্টি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সীমাবহ্ধ ক্ষেত্রে এইজাতীয় 
মনোভাবের প্রয়োজন থাকলেও এর দ্বার! ছাত্র সাফলোর সঙ্গে সমাজজীবনে 
ংশ গ্রহণ করতে পারে না। যৌথ কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে ছাত্র সমাজজীবনে 
অংশ গ্রহণ করার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে । বেইজন্ত কমিশন 
শিক্ষকদের এমনভাবে শিক্ষিত করার কথ বলেছেন যাঁতে তার! পাঁঠক্রমের 
অস্ততুক্ত কিছু কিছু বিষয়কে বিভিন্ন প্রোজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করতে পারেন এবং এইভাবে ছাত্রের যৌথ কাজে অংশ গ্রহণ করার শিক্ষা 
লাভ করবে। এইসব প্রোজেক্টের মধ্যে দিয়ে পু'থিগত শিক্ষার একছেয়েমী 


মুদাঁলিয়র কমিশন ৬৪ 


দূর হবে এবং সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়েব ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হবে। রসায়ন- 
শাস্মে জলেব পরিশুদ্ধি (70116159610. 01 ৪০1) সম্পর্কে আলোচনা 
করতে গিয়ে মিউনিদিপ্যালিটির জল সরববাহ সম্পর্কে ছাত্রকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
দেওয়া যেতে পারে। পৌরবিজ্ঞানের পাঠদান প্রসঙ্গে লোকাঁল বোর্ডের 
কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পাবে কিংবা স্থানীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কে 
প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বস্তত প্রতেক সমাজের জীবনযান্তরাতেই 
এমন অসংখ্য উপাদান রয়েছে যেগুলিকে শিক্ষার কাজে লাগানো যেতে 
পারে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার “জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার” (159:0- 
17)8 05 11%10)6 ) আন্দোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে যার উদ্দেশ্য হুল 
বিষ্ঞালয় ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা ; এইভাবে বিদ্যালয় ও সমাঙ্গ 


পরস্পর পরম্পরকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। 
. বিষ্ভালয়ে পাঠাগারের স্থান 
এ সম্পর্কে কমিশনের শ্বপারিশগুলি হল নিম্নরূপ £ 
১। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হুলে এবং 
ছাত্রদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিমুলক আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হলে একটি স্বয়ংসম্পুণ 
পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । বিছ্যালয়ে গ্রেণী পাঠাগার (01955 
11015 ) এবং বিষয় পাঠাগারেরও (90616০6 11১:215) গুরুত্বপুর্ণ স্থান 


রয়েছে। 
২। মাধ্যমিক বিগ্যালয়ের পাঠাগার শিক্ষণপ্রপ্ত গ্রস্থাগারিক রাখতে 


হবে এবং প্রতিটি শিক্ষককে পাঠাগারের কাজের যূলনীতি সম্পর্কে শিক্ষক- 
শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 

৩। যেখানে পৃথক পাবলিক লাইব্রেরী নেই সেখানে জনসাধারণ যাতে 
বিদ্যালয় পাঠাগারের স্থষোঁগ লাভ করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
সমস্ত পাবলিক লাইব্রেরীতে শিশু ও প্রাপ্ত যৌবনদ্দের জন্য পৃথক বিভাগ রাখতে 


হবে। 
ধাদুঘর ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ 
যাদুঘর (81886870) 
শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁচুঘরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্তান্ত 


দেশে শিক্ষার উদ্দেকে মাতে মাঝে ছাজুদের ঘাড়ত্র নিয়ে যাওয়া হ্য়। 


৭৩ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে নীরস বতুতা শোনার চেয়ে যাছুরে বিজ্ঞান 
সংক্তান্ত বিভিন্ন জিনিস দেখার মধ্য দিয়ে ছাত্র অনেক বেশী লাভবান হয়। 
পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন শহরে ষে ধরণের যাদুঘর আছে আমাদের !দেশের 
ছেলেমেষেদেব শিক্ষার কথ] চিন্তা করে বিভিন্ন স্থানে সেইরূপ যাদুঘর স্থাপন 
করা উচিত যেখানে প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন সংগ্রহ প্রদর্শিত হবে এবং 
বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণ করে দেখানোর ব্যবস্থা থাকবে । 
এই সমণ্ত যাঁছুঘবে মাঝে মাঝে প্রদরশশণীর ব্যবস্থা কর] যেতে পারে । স্থানীয় 
জনসাধারণ এইসব যাদুঘর থেকে প্রসৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে। 


ষ্টিনির্ভর ও শ্রুতিনির্ভর প্রদীপন--চলচ্চিত্র ও রেডিও 
(/855010-51558) /118--111175 91710 78910) 


বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে দৃষ্টিনির্ভর ও শ্রুতিনির্ভর প্রদ্দীপনের 
ভূমিকা খুবই গুক্ুত্বপূর্ণ। কোন কোন রাঁঙ্গে জনশিক্ষা দগ্তর থেকে বিভিন্ন 
বিদ্যালয় এই জাতীয় প্রদ্দীপন ও ফিল্ম পেয়ে গাকে এবং বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাঁ- 
দাঁনের সমষ এগুলি ব্যবহার করে থাকে । এইভাবে ছাঁজ্রেরা কেবল তত্বগত 
শিক্ষাই লাঁভ কবে না, সেইনন্গে এইজাতীয় প্রদ্দীপনের সহায়তায় বিভিন্ন বিষয় 
সম্পর্কে একটি স্রম্পষ্ট প্রারণা লাঁভ করে । বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষামূলক 
চলচ্চিত্র দেখানোর ব্াবস্তা করা যায় তার জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য- 
সরকাঁব গুলিকে তত্পর হতে বলেছেন । 

অল উত্তিয়া রেডিও বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাক্রদ্দের জন্য শিক্ষাঁযূলক 
আলোচনার বাবস্থা করেছেন। বলাবাহুল্য যে হযোগ্য বাক্তিদের দ্বারা এই 
আলোচনার ব্যবস্থা কর! উচিত এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ছাত্রের আগ্রহ 
মাতে আবও বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এইজাতীয় আলোচনার ব্যবস্থ। 
করা কর্তব্য । শিশু মনম্তত্ব সম্পর্কে অবহিত নন এন ব্যক্তিদের দ্বার! 
একঘেয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করলে তার দ্বার ছাত্রদের অপকারই হবে। 
হ্থযোগ্য প্রধান শিক্ষক ও" সহকারী শিক্ষকদের ছার] বিষয়বস্তু নির্বাচন ও 
শিক্ষার্দীনের পদ্ধতি স্থির করতে হবে। এইরূপ বাবস্থা গ্রহণ কর! হলে এই 
জাতীয় আলোচনার দ্বারা ছাজ্রের1 যথার্থ উপকৃত হুবে। 


বিভভালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থা 
শিক্ষার যত উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাই করা হাক ন! কেন বিদ্কালয়ে 


মুদালিয়র কমিশন ৭১ 


শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যাবে । বিভিন্ন প্রকার তথ্যের 
ভিত্তিতে কমিশনের এই ধারন! হয়েছে যে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের মধ্যেই 
শৃঙ্থলাবোধ জাগানো দরকার । যদ্দি প্রকৃত শিক্ষা দিতে হয় তাহলে 
বিদ্যালয় থেকে শৃঙ্খলাহীনতা দূর করতে হবে। 
শৃঙ্বলার উপর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব £ 

শঙ্খলাহীনতা দলগত ও ব্যক্তিগত ছুই প্রকাবেবই হতে পারে। 
এদের মধ্যে দলগত শৃঙ্খলাহীনতা৷ অধিক ক্ষতিকর | বর্তমানে দলগত শৃঙ্খলা- 
হানত1 অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে । এব পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। 
অন্থত্র শৃঙ্খলাহীনতার ঘটন] ঘটলে ছাত্রের! তাঁব দ্বারা প্রভাবিত হয়। নানা 
কারণে বিদ্বেশী শাসন চলাকালীন বাঙ্গনৈতিক কারণে প্রায়ই শৃহ্খলাভঙ্গের 
ঘটন। ঘটছে। তখন এই জাতীয় ঘটনার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও স্বাধীনতা 
লাভের পর আর এইজাতীয় থটন] সমর্থন করা যাঁয় না। এখন গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে । কাঁজেই এখনও যদি 
শৃঙ্ভলাভঙ্গের ঘটন1 ঘটতে থাকে তাহলে তা গণতন্ত্রে ভিত্তিকেই দুর্বল 
করে ফেলবে । 
শৃঙ্থলাবোধ সৃষ্টি করার উপায় ই_ 

শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল ছাত্রদের যথাযথভাবে নাগরিকের কর্তব্য পালন 
করতে শেখানো । সেইজন্য পিতামাতা, শিক্ষক, জনসাধারণ ও বিষ্ালয় 
কর্তৃপক্ষ সকলকেই শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শৃঙ্খলাবোধ 
স্ট্টির কতকগুলি প্রত্যক্ষ উপায় রয়েছে । ভারতীয় ছাত্রদের শৃঙ্খলার প্রাতি 
একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। ব/হ্িক শক্তির চাঁপে পড়েই তাঁর] বিপথে 
চালিত হয়। তারা নিয়মকানন পছন্দ করে এবং সাধারণত সেগুলি যেনে 
চলে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের এইজাতীয় মনোবুত্তিকে উৎসাহিত কর] উচিত। 
ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাঁযোগ থাক! প্রয়োজন এবং এইজন্ই 
কমিশন বিছ্ভালয়ে একটি নিদিষ্ট সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করার পক্ষপাতী । সাধারণ 
শৃঙ্খল! ও ছাত্রদের অবস্থার উন্নতির প্রতি শ্রেণীশিক্ষক ও প্রধান শিক্ষককে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হুবে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খল] রক্ষার অনেকখানি দায়িত্ব 
ছাত্রদের উপব ছেডে দিতে হবে। বাইরে থেকে শাসনের দ্বারা ছাত্রের উপর 
শৃঙ্খলাবোধ চাপিয়ে দেওয়। যায় না, ছাত্রের নিজেদের চেষ্টাতেই আত্মশৃঙ্খলা- 
বোধ গড়ে তুলতে পারে । সকলে নির্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলছে কিন! তা 


৭২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


দেখার জন্ঠ ছাত্রের তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এই প্রতিনিধিদের 
কাজ হবে বিছ্ালয়ের শঙ্থলা ও সথশাম বজায় রাখ! । কমিশন বিদ্যালয়ে 
সংসদ প্রথা চালু করার পক্ষপাতী_-এই ছাত্র সংসদের দায়িত্ব হবে একটি 
আচরণবিধি রচন1 কর! এবং বিস্তালয়ে সেটি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা । 

দলগত খেলাধূলার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের খুব ভালভাবে শৃঙ্খলাবোধের মূল্য 
সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যাঁয়। খেলার মাঠেই ছাত্রদের মধ্যে দলগত মনোভাবের 
(6৪10 50106) যথার্থ উন্মেষ ঘটে। বয় স্কাউট, গার্ণ গাইড, ন্যাশনাল 
ক্যাডেট কোর প্রভৃতি পাঠ্যাঁতিরিক্ত কার্ধাবলীর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে 
প্রকৃত শৃঙ্খলাবোঁধ জন্মে । বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যাতে যৌথ সমাজ জীবন ঘাপনের 
অভিজ্ঞতা! লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

এই সমস্ত প্রত্যক্ষ উপায় ছাড়াও পরোক্ষভাবেও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি কর! 
যায়। কোন দেশের ছেলেমেয়েদের শৃঙ্খলাবোধ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের শৃঙ্খলা- 
বোধের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। দেশের কোন কোন অংশে নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের কার্যাবলী অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলা- 
বোধ স্ষ্টির সহায়ক হয় না। বিছ্যালয়ে শৃঙ্খলাহীনতার জন্য বিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষকে সবসময় দায়ী করা যায় না। কমিশন একথা জানতে পেরেছেন 
যে বিভিন্ন নির্বাচনের সময় রী! ছাত্রদের নির্বাচনের কাজে লাগাতে 
দ্বিধাবোধ করেন না। এইভাবে নির্বাচনের প্রচার কার্ষে অংশগ্রহণ করার 
মধ্য দিয়ে তরুন ছাত্রদের মনে শৃঙ্খলাবৌধের অভাব দেখা দেয়। আমাদের 
দুর্ভাগ্য যে এইজাতীয় প্রবণতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে । একে রোধ করতে 
হলে যে সব ছাত্রের বয়দ ১৭ বছরের কম তাঁর! যাতে মতবিরোধমূলক 
রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে এবং নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত ন। হয় তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশনের মতে এইসব ছাত্রকে রাজনৈতিক প্রচার- 
কার্ষে লাগানো নিবাচন সংক্রাস্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য করা উচিত। 

এই প্রশ্নের আর একটি দিক আছে সেটি এখানে উল্লেখ কর] দরকার । 
অনেক সময় কোন কোন রাজনীতিবিদ ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করে থাকেন। 
এইজাতীয় বক্তৃতার শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে এবং আমরা একরকম প্রচেষ্টাকে 
উৎসাহ দিই । কিন্তু ফেক্ষেত্রে ছাত্রের উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষা হল 
রাজনৈতিক প্রচার, সেক্ষেত্রে এইজাতীয় বক্তৃতা ছাঅদের শিক্ষা ও নিমনমান্- 


বত্তিতার সহায়ক হয় না। 


মুদ্ালিয়র কমিশন ৩ 
শিক্ষকের ভূমিকা ৫ 


পরিশেষে শিক্ষকগণের মধ্যে শঙ্খলা থাঁকলে তবেই ছাত্রদের মধ্ো শুন্ঘল। 
স্থাপিত হতে পারে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং শিক্ষকর্দের সাংগঠনিক 
কাজকর্মে শিক্ষককে একথা মনে রাখতে হুবে যে ছাত্রের! সর্বদা তার কাজকর্মের 
প্রতি লক্ষ্য রাখছে । সেইজন্য ব্যক্তিগত আচরণে এবং দেশের কোন সমস্যা 
সংক্রান্ত বাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় তাকে তাঁর পেশাগত স্বার্থের একটা 
সীমারেখা মেনে চলতে হবে। আমাদের সংবিধানে শিক্ষকগণকে আইন 
সভায় অংশ গ্রহণ করার ঘে স্থুযোগ দেওয়া হয়েছে তাকে কমিশন স্বাগত 
জানিয়েছেন। কিন্তু যে-কোন দলতুক্তই হোন ন। কেন শিক্ষকের উপরোক্ত 
নীতিগুলি মেনে চল! উচিত। অনেক সময় বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির 
সদন্তেরা শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনৈতিক কাজকর্ষে অংশ গ্রহণ করতে 
বাধা করেন। এইজাতীয্ব প্রচেষ্টাকেও অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। 
একথা মনে রাখতে হবে যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষকগণের উপর 
ছাত্রদের আচরণ ও নিয়মাহুবন্তিত। যখেষ্ট পরিমানে নিভর করে। 
ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা £__ 

স্বেচ্ছায় যাঁর। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদের বিষ্ঠালয়ের নির্দিষ্ট 
কার্ধকাল ছাড় অন্ত সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে । পিতামাতা ও 
কর্তৃপক্ষের অন্থমতি নিয়ে বিশেষ বিশেষ ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের এ ধর্মের বিষয়ে 
শিক্ষ। দেওয়া যেতে পারে । 
পাঠ্যাতিরিক্ত কার্ধাবলী ঃ-_ 

এই জাতীয় কার্ধাবলী বি্ভালয়ে প্রত শিক্ষার অক্ছেগ্য অঙ্গবপে পরিগণিত 
হবে। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে এই কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যয় 
করতে হবে। 
স্কাউট আন্দোলনের জন্য রাষ্ট্রকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে হবে এবং 
স্কাউট ক্যাম্পের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে সাহায্য করতে হবে। বিদ্যালয়ের 
ছাত্রের যাতে প্রত্যেক বছর এ ক্যাম্পে কিছুদিন কাটাবার স্থযোগ পায় 
বিষ্ভালয়কে তার ব্/বস্থা করতে হধে। এন. সি. সিকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীনে আনতে হবে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি ও প্রপারের দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে হুবে। বিদ্যালয়ে ফান্ট এইড, সেপ্ট জন্স্‌ খ্যান্বলেন্স ও জুনিয়ার 
ড় ক্রস-এর প্রশিক্ষণ গ্রহণে ছাত্রদের উত্সাহ দিতে হবে। এছাড়া আরও 
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অনেক পাঠ্যাতিবিক্ত কার্যাবলী বয়েছে যেগুলি বিদ্যালয়ে চালু করার 
বাবস্থা! কবা উচিত) যেষন, পর্মচাঁবণ।, দাভটাশা, সম্ভবণ, প্রমোদ লমণ, বিতর্ক, 
নাট্যাঠিনয, চিত্রাঙ্কন, বাগানের ক।জ ইত্যার্দি। এই কার্ধাবলীর দ্বারা 
ছাত্রদের স্থজনমূলক প্রতিভা ও সামাজিক প্রবণতার বিকাশ ঘটতে পাবে । 
এইসব ক্ার্ধাবলীব সাফল্য শিক্ষকর্দেব আন্তবিক প্রচেষ্টাব উপব অনেকখানি 
নির্ভব কবে। যদিও ছাত্রের নিজেবাই এই সমস্ত কাজকর্ম কববে তথাপি 
শিক্ষকদেব সর্বদাই ছাত্রদেব পাশে পাশে থাকতে হাব যাতে এব কাঁজকমেব 
মধ্য দিয়ে ছাত্রেবা উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ কবতে পাবে । প্রতিটি ছাত্রই যাতে 
কোন শ1 কোন কাজে অ'শগরহণ কবে শিক্ষকদেব সেদ্দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 
শিক্ষা দ্রপূবকে এইসন কা?জব জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করতে হবে। 

চরিত্র গঠনের শিক্ষা 8 শিক্ষার বিশ্নি মাধ্যম যেমন গৃহ , পাঠক্রম, 
পদ্ধতি, নিয়মাগবন্তিতা ও পাঠ্যাতিবিক্ত কার্ধাবলী দহ বিদ্যালয় এব* স্থামীয 
সমাজ-_এদের প্রভাবে ছাত্রের ৯বিএ গঠিত হম । পাঠ্যপুস্তক, নৈতিক ও 
ধর্মীয় শিক্ষা, শিক্ষকদেব দৃষ্টাপ্ত প্রতি ছ্াবা ছাত্রের মধ্যে সঠিক আদর্শ ও 
যূলাবোধ জন্মে। কিন্তু এদেব মধ্যে ছাত্রের উপব সবচেষে কার্য বা প্রভাব 
বিস্তাব কবে বিদ্যালযেব স্মাজজীবন, তাঁব স্থপবিকল্িত অন্ুগান ও কর্তব্য- 
সমূহ, তাব স্বতঃস্ফর্ত নিক্মীন্তবত্তিতা, তার নেতত্রগ্রহণেব স্থাধগ প্রদান এবং 
সমাজ সেবাঁধ কার্যস্থচী। বিগ্য/লধ যত হষ্ভাবে ছাত্রকে সমাঁজজীবনেব 
অভিজ্ঞতা দানব ব্যবস্থা কবতে পাববে হাঁরেব চরিত্র সেই অন্তযায়ী 
স্তন্দবভাবে গঠিত হবে । 


মাদ্যমিক বিগ্ভালয়ে নির্দেশনা! ও পরামর্শ দানের ব্যবস্থা! 
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এ সম্পর্কে কমিশনেব স্থপাঁবিশগুলি নিয়নৰণ £ 

১। শিক্ষা কন্তুপিক্ষকে শিক্ষামূলক নির্দেশনাব উপব গুরুত্ব আরোপ 
কবতে হবে। 

২। কপকাবধীনাঁব বিভিন্ন ধবণেব কাজকর্ম সম্পর্কে ছাত্রেব যাতে 
জ্ঞানলাঁভ কবতে পাঁবে তাবজন্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বাবস্থা কবতে হবে এবং 
ছাত্রেরা যাতে এসব কলকাবখান! দেখার হুযোগ পায় তাবও ব্যবস্থ। করতে 
ছচব। 


মুদাঁলিয়র কমিশন ৭৫ 


৩। প্রতোক শিক্ষ। প্রতিানে গাইডেন্দ অফিসার ও কেরিয়ার মাষ্টার 
নিয়োগ করতে হবে। 

৪। কেন্দ্রকে গাইডেন্স অফিসার ও কেরিয়ার মাষ্টারদের প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করতে হবে। 


ছ ব্রৰের শারীরিক কল্যাণের ব্যবস্থ। 
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শরীর শিক্ষা (727551081 7015686107 ) ও স্বাস্থাশিক্ষার (76916 
00006861017) গুরুত্ব 2 

দেশের তকণদ্ের শারীরিক কল্যাঁণেব প্রতি বাঁষ্টের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়। 
উচিত। ছাত্রাবস্থাঁয় ছেলেমেয়েব1 যদি স্থস্থ সবল স্বাস্থ্যেব অধিকাঁবী না হতে 
পারে তাহলে পরবর্তী জীবনে নানারকম ব্যাধির দ্বাবা তাঁর সহজেই আক্রান্ত 
হয়ে পড়বে । স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিদের নিয়ে কোন জাতিই শক্তিশালী হতে পারে 
না। সেইজন্য কোন রাই স্বাস্থ্য শিক্ষার গুকত অন্বীকাঁর করতে পারে ন1। 

একথা বলা হয়ে থাকে যে স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন 
করা রাজ্য সবকারগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। এট] ছুর্তাগোর বিষয় ষে এ সম্পর্কে 
যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হচ্ছেনা । স্থাস্ক্যের উন্নতি না হলে তরুণের 
রোগাক্রান্ত হয়ে পভবে এং তখন তাদের হামপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থ! 
করতে হবে । এইরূপ চলতে থাকলে দেশের চিকিৎস। সংক্রান্ত খরচের 
পরিমান বেডে যাবে । ত। ছাভা স্বাস্থ্যহীন লোকের সংখা। বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ 
কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হাস পাওয়া । ব্যক্তির উপার্জন করার ক্ষমতা কমে 
গেলে সে তার পরিবারের কিংবা দেশের কোনই উপকার করতে পারবে ন1। 
কাজেই স্বাস্থাশিক্ষার উপর গুরুত্ব না দেওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত কর]। 
স্বাস্থ্য শিক্ষ। (798167 006811071 ) ০-- 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্থুম্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ঘতদ্দিন 
পর্যস্ত স্বাস্থাশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অচ্ছেগ্চ অংশ হিসাবে পরিগণিত ন1 হচ্ছে 
ততদিন দেশের যুবক সম্প্রদায় দেশের কল্যাণে তাদের পুর্ণশক্তি নিয়োগ করতে 
পারবে না। এতদিন পর্যস্ত পুখিগত শিক্ষার উপর অধিক ওত আরোপ কর] 


৭৬ ্নাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


হয়েছে ; ছাত্রদের শারীরিক কল্যাণের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি এবং 
হারদের পাস্থেের উপযুক ম।ন বক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাথ। হয়নি। 


যেসব পন্থ। অবলম্বন করতে হবে 





্বান্থ্য শিক্ষার ব্যাপারে কতকগুলি বিষয় স্মরণ রাঁখা উচিত । প্রতিটি 
ছাত্র যাতে বিগ্ভালয়ে এব" বাঁড়ীতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কতকগুলি হিতকর অভ্যাস 
গঠন করতে পারে তাঁব ব্যবস্থা কবতে হবে, এ ব্যাপারে ছাত্রদের যে শিক্ষা 
দেওয়]! হবে ত। বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত যাতে তারা নিজেদের স্বাস্থ্যের 
উন্নতি করতে পারে এবং তা৷ বজায় রাখতে পারে | কেবল শারীরিক কারণেই 
যে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে তা নয়, উত্তম মানসিক স্বাস্থ্য উত্তম দৈহিক 
স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। কাজেই সকল বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হল ছাত্রদের 
স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা যাতে তাঁরা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত 
শিক্ষার সর্বাধিক স্থফল লাভ করতে পারে । 


স্বাস্থ্য পরীক্ষা) (11601691 [0%8711126101) ) 

ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল আছে কিন! এবং তাদের দৈহিক বিকাশ ঠিকমত 
ঘটছে কিনা তা দেখবার জন্য প্রতিটি ছাত্রেব স্বাস্থ পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! 
উচিত। যদ্দিও কতকগুলি রাঙ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তবু 
নিয়লিখিত কারণে তার ফঙ্সাফল সন্তোষজনক নয়-_ 

(১) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর যথেষ্ট গুকত্ব দেওয়া হয়ন1। 

(২) স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেসব ত্রুটি ধর] পে তা৷ দূর করার কো'ন 
ব্যবস্থা কর! হয় না। 

(৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরবত্তা কার্ধস্তচী পালন কর। হয়ন!। 

(৪) বিছ্যালয্ন কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিত। 
স্বাপিত হয়নি এবং অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসারের রিপোর্টের 
উপর বিশেশ্ব গুরুত্ব আরোপ করেন না। 

সেইজন্য কমিশন মনে করেন যে বর্তমান ব্যবস্থার উন্নতি করতে ন। পারলে 
এইভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা চালিয়ে যাঁওয়। অর্থহীন । ন্থাস্থ্যপরীক্ষার উন্নতিকল্পে 
কমিশন নিমলিখিত হ্থুপারিশগুলি করেন-_ 

(১) স্থাস্থযপীক্ষা পুত্থানুপুঙ্থরূপে হওয়! উচিত। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য 
বি্যালয়ে. থাকাকালীন ব্ছরে অস্তত একবার পরিপূর্ণ খ্বাস্থা পরীক্ষান্ন বাবসা 


মুর্দাীলয়র কামশন ন্‌ 


এবং বিদ্যালয় ত্যাগ করার পুর্বে আর একবার অঙ্গ; বস্থা করা৷ উচিত । 

(২) যে সব ছাত্রের শরীরে মারাত্মক ক্রটি রয়েছে *র কঠিন গীভায় 
তূগছে তাদের স্বাস্থ্য আরও ঘন ঘন পরীক্ষা কর] উচিত। 

(৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাহায্যে যখন নিরাময়মূলক পন্থা জন্বন করার 
প্রয়োজনীয়তা দেখা! দেবে তখন দ্রুত কার্ধকবী ব্যবস্থা অবলম্বন “তে হবে। 

(৪) স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টেব এক কপি মেডিক্যাল অফিসাণে কাছে 
থাকবে, এক কপি অভিভাবকের কাছে পাঠানো হবে এবং তৃতীয় -পিটি 
শ্রেণীশিক্ষকের কাছে থাঁকবে। শিক্ষকেব কাছে ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার'থে 
রিপোর্ট থাকবে তারই ভিত্তিতে ছাত্রকে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীর শিক্ষা দিতে 
হবে। বিগ্ালয়ের চিকিৎসক এই বিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
নিরামক়মূলক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। এইরূপে ছাত্রেব স্বাস্থ্য ও নির।- 
পত্ার ব্যাপারে বিদ্যালয় তাব দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। 


বিষ্ভালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ ও জনসমাজ 
(9017109০01 1798161) 9০15 1০9 ৪170 676 (00107107165 ) 


ইতিপুর্বে জনসমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ট সহযোগিতা স্থাপন করার 
উপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনেক রকম কাজের ছারা বি্যা- 
লয় সমাজের উপকার করতে পারে এবং সমাজও অনেক কাজে বিদ্যালয়কে 
সহধোগিতা করতে পারে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে শিশুদের স্বাস্থ 
রক্ষার ব্যপারে বিদ্যালয়কে ষে সমস্ত কাজকর্ম করতে হবে তার ক্ষেত্র শিশুদের 
গৃহ, তাদের প্রতিবেশ এবং সমগ্র গ্রাম অথব1 নগরব্যাঁপী প্রসারিত হবে। 
এর কারণ খুব স্পষ্ট । বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য কেবল যেটুকু সময় তারা 
বি্ালয়ে কাটায় তার দ্বার! নির্ধারিত হয় না, বরং ঘে সময় তারা গৃহে এবং 
তার আশেপাশে কাটায় তার দ্বারাই তাদের স্বাস্থ্য অধিকপরিমাণে নির্ধারিত 
হয়। বিদ্যালয় যদি ছাত্রের স্বাস্থোর ব্যাপারে গৃহ ও জনসমাজের ভূমিকাঁকে 
অস্বীকার করে তাহলে ছ্বাতের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ের অনেক প্রচেষ্টা 
বিষ্ভালয় বছিভূ্ত শর্জির প্রভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে । একথার অর্থ এই 
নয় যে বিভ্ালয় বাইরের পরিবেশকে সরাসরি নিয়ন্ত্রন করবে; কিন্তু ছাত্র ও 
অভিভাবধদের শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে, গ্রামের চিকিৎমকও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে সহযোগিত। করে এবং জনস|ধারপকে তানের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে 


ধ৮ ভারতের শিক্ষ! কমিশন 


বিদ্যালয় বাইরের ৯৮4কে প্রভাবিত করতে পারে। বিদ্যালয় যদি একটি 
ছোটখাট অঞ্চলে্/গ্থি রক্ষার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে তাহলে 
তার দ্বারা ছা্টাভিভাবক ও এ অঞ্চলের জনসম্ প্রকৃত স্থাস্থাশিক্ষা লাভ 
করতে পার বিদ্যালয়ের এই কাজে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা 
করা উচিড এইরূপ কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা শ্রমের মর্ধাদাবোধ সম্পর্কেও 


শিক্ষার্নঠ করতে পাববে। 
/ ৮ 


সি্কদের ভূমিক1 2 

বিদ্যালয়ে শিক্ষকেব। সর্ব্দ1 ছাত্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকেন বলে তান্দের 
পক্ষে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, ত্রুটিপূর্ণ দেহের ভঙ্গী, কানে কম শোন? গ্রভৃতি ব্যাধি 
প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় কর! সহজ । সেইজন্য শিক্ষকদের প্রাথমিক চিকিৎসা, 
্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা! গ্রহণ কর! উচিত। শিক্ষকের! 
য্দি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাঁভ কবেন তাহলে ছাঅদের মধ্যে 
কোনরূপ ব্যাধির প্রকোপ দেখা দেওয়া মাত্র তার] বিদ্যালয়ের মেডিক্যাল 
অফিসার কিংবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সে কথা জানাতে পারবেন । 


শরীর শিক্ষা (721,581981 17000861077) 2 

কমিশন প্রথমে স্বাস্থ্য শিক্ষার কথা আলোচনা করেছেন কারণ 
শারীর শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর | শারীর শিক্ষার 
অন্তর্গত বিভিন্ন কার্ধাবলী এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যাতে 
ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, অবসর বিনোদনের 
জন্ত তারা নানাবিধ দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং তাদের মধ্যে দলগত 
মনোবৃত্তি, খেলোয়াড় ্বলভ মনোভাব ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে । সুতরাং 
শারীর শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র ড্রিল অথবা বিভিন্ন প্রকার ব্যায়ামকে বুঝায় 
না। যেসব শারীরিক ক্রিয়াকর্ষ ও খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শরীর ও মনের 
বিকাশ হু্ভাবে সম্পন্ন হয় সেগুলি শারীর শিক্ষার অন্তভূ্ত । 

ছাত্রদের যথাষথভাবে শারীর শিক্ষা দিতে হলে এই বিষয়ের শিক্ষককে 
একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তত করতে হবে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলাফল 
বিবেচনা! করে এই শিক্ষা দিতে হবে । শারীর শিক্ষার অন্তর্গত সমস্ত কার্ধাবলীও 
দলগত হলেও ছাত্রদের ব্যক্তিগত শারীরিক ক্ষমতার কথ! বিবেচন। করে এ 


মুদালিয়র কমিশন ৭৪ 


সব কাঁজ পরিচালনা করতে হবে। বিগ্ভালয়ে শারীর শিক্ষা অধিকর্তার 
(101050001: 0£ 01)551081 7001020101) ) তত্বাবধানে শারীর শিক্ষা, দলগত 
খেলাধূলা ও ব্যক্তিগত ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষার মত শারীর 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিছ্ভালয়কে সমাজের সহযোগিত1 নিয়ে কাজ করতে হবে। 
বিদ্যালয়ের বাইরে ছাত্রের! লতার, নৌকাচালন! ও অন্যান্ত আঞ্চলিক খেলাধূলায় 
অংশগ্রহণ করতে পারে। বিদ্যালয়ের বাইরে ধেখানে বিশেষ ধরণের খেলাধূলা 
বন্দোবস্ত রয়েছে সেখানে ছাত্রদের সঠিকভাবে পরিচাঁলন। করার জন্য বিদ্যালয় 
একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিতে পারে যখন ক্রীড়। শিক্ষকের তত্বাবধানে ছাত্রের 
খেলাধূলার স্থযোগ পাবে। 


শিক্ষক ও শারীর শিক্ষা 8_ 

যদিও শারীর শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রধানত এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষকের, 
তবু বিদ্যালয়ের অন্যান্ত শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাভা এই শিক্ষা সাফ্লামগ্ডতিত 
হতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক শিক্ষকেরই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সময় 
শারীর শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুট। শিক্ষা গ্রহণ কর! উচিত। বিগ্যালয়ের যেসব 
শিক্ষকের বয়স ৪০ বছরের কম তাদের প্রত্যেকেরই সক্রিয়ভাবে শারীর শিক্ষার 
অন্ততু-ক্ত বিভিন্ন প্রকার কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত যাতে এই বিষয়টি কোন 
একজন শিক্ষকের একার বিষয় ন! হয়ে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কারষসুচীর একটি 
প্রাণবন্ত অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। 


কমিশন দলগত খেলাধূলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন কারণ 
এর ছার! ছাত্রদের শারীরিক উন্নতি হয়, তারা ভালভাবে অবনর বিনোদন 
করতে পারে এবং তাদের চরিত্রও হন্দরভাবে গড়ে ওঠে । এই প্রসঙ্গে 
কমিশন একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। বিভিন্ন বিগ্ঠাঁলয়ের 
মধ্যে ষে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা প্রচলিত আছে তার দ্বার! দলগত 
খেলধূলায় ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্ত এর একটি কুফল হল এই যে 
এইসব প্রতিযোগিতায় বিদ্ভালয়ের সুনাম রক্ষার জন্ত যারা খেলাধূলায় ভাল 
তারাই কেবল বিষ্ালয়ের খেলার মাঠ ব্যবহার করার স্থযোগ পায় 
আর অন্তান্ত ছাত্রের নিছক দর্শকের ভূমিক গ্রহণ করে। বিগ্যালয়ের 
খেলাধুলায় এই জাতীয় পেশাদারী প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ করা 
উচিত। 


৮* স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 
পরীক্ষা! ও মুল্যায়নের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী 


(8 06চ৮ ৪10070901) 0 6381117186101) 8170 6৮৪10186101) ) 

শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা (63800108610 ) এবং মূল্যায়ন ( ০৮৪10180101 ) 
এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ছাত্রের লেখাপড়ায় কিরূপ 
অগ্রগতি লাভ করছে এবং কোন বিশেষ একটি স্তরে তারা কিরূপ যোগ্যতা 
অর্জন করেছে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝে মাঝে তা জানা প্রয়োজন । 
তাছাজা মৃ্ধাজ বিদ্যালয়ের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা যথাযোগ/ভাবে 
পালিত হচ্ছে কিনা ছাত্রের উপথুক্ত শিক্ষা পাচ্ছে কিন৷ এবং প্রত্যাশিত 
যোগ্যত] অর্জন করছে কিন1 সমাঁজেরও সে সম্পর্কে ধারণ। থাক] উচিত। 
এই উদ্দেশ্ট সাধনের ওন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। 


পরীক্ষা আভ্যন্তরীন ও বহিস্থ ( 117697712 8110 9566]188] ) 2-- 

পরীক্ষা আভ্যস্তরীন ও বছিঃস্থ এই ছুই রকমের হতে পারে ।। বিদ্যালয়গুলি 
আভ্যন্তরীন পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে । বছরে অস্ততঃ একবার এই ধরনের 
পরীক্ষ! নেওয়! হয়। এই পরীক্ষার দ্বার] ছাত্রদের অগ্রগতির পরিমাপ কর! 
হয়,- তাদের শ্রেণীবিগ্তাম করা হয় এবং সময়মত তারের উচ্চতর শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ কর! হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে ছাত্রদের অগ্রগতির পরিমাপের 
ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কারণ এর উপর শ্রেণী বিশ্তাস ও উচ্চতর শ্রেণীতে 
উন্নয়নই কেবল নির্ভর করে না, শিক্ষাদানের পদ্ধতিও এর উপর বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল । 

বাৎসরিক পরীক্ষ! বিদ্যালয়গুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । কোন কোন 
বিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময়াস্তি হক পরীক্ষাও (665100109] 85900859103), গ্রহণ করে 
থাকে। মুষ্টিমেয় বিগ্ভালয়ে সাপ্তাহিক অথবা মাসিক পরীক্ষাও গ্রহণ কর! 
হুয়। বিগ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের কাছে বাৎসরিক পরীক্ষাই সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপুর্ণ পরীক্ষা। কারণ এই পরীক্ষার ফলাফলের উপরই উচ্চতর শ্রেনীতে 
উন্নয়নের বিষয়টি নির্ধারিত হয়। সেইজন্ত বিদ্যালয়ের অন্তান্ত পরীক্ষাগুলির 
উপর বাৎসরিক পরীক্ষা বিশেষ প্রভাব বিস্তর করে। কয়েকটি বিগ্ভালয় 
বাৎসরিক পরাক্ষার পরিবর্তে নির্দিষ্ট সময় অস্তর সংঘটিত পরীক্ষা! (76:1905 
050) ও অন্ান্ঠ পরীক্ষার পর্বাত্বুক ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চতর শ্রেণীতে 


উন্নয়নের ব্যবস্থ। প্রবর্তন করেছে। 


মুদালিয়র কমিশন ৮১ 


সাধারণতঃ বিস্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণকাল সমাপ্ত হলে বহিঃস্থ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়। এই জাতীয় পরীক্ষার উদ্দেস্ত ছুইটি, নির্বাচন ও যোগ্যতা নিরূ্পন। যারা 
সাফল্যের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যন্থচী নমাপ্ত করেছে এই পরীক্ষা তাদের 
নির্বাচন করে এবং পরবস্তী উচ্চতর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যত1 সম্পন্ন ছাত্রদের 
যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়। একসময় ম্যাট্রিকুলেশন কিংবা তাঁর সমতুল্য পরীক্ষা 
ছাড়াও দেশের কোন কোন অংশে প্রাথমিক ও নিয় মাধ্যমিক স্তরের শেষে , 
যে ছুটি পরীক্ষা নেওয়া হত তাদেরও বহিঃস্থ পরীক্ষা (6য6617781 01 00010110 
89091096103) আখ্য। দেওয়! হত । কোন কোন রাজ্যে এখনও এই জাতীয় 
পরীক্ষণ প্রচলিত আছে বলে আমর! জানতে পেরেছি || আমার্দেব এইরূপ 
প্রতায় জন্মেছে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থ! অতিযাত্রায় পরীক্ষা রা শাসিত!। 


ভারতবর্ষের বন্তমান পরীক্ষা-ব)বস্থার স্থযোগ ও সীমাবন্ধত। 
€ 99909 8110. [,1717168610719 01 (119 1১7898671% 99697) ০1 
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আমাদের দেখে আভ্যন্তরীন ও বছিঃস্থ উভয় প্রকার পরীক্ষাই একই ছাঁচে 
গঠিত। এই উভয় পরীক্ষারই উদ্দেশ্ঠ হল ছাত্রের পুঁথিগত বিদ্যা এবং তার 
বৌদ্ধিক ক্ষমতার পরিমাপ করা। এইরূপ [পরাক্ষার দ্বারা ছাত্রের ক্রম- 
বিকাশের অন্যান্য দিকগুলির কোনরূপ মূল্যায়ন কর! হয় না, কিংবা করা হলেও 
তা কেবল পরোক্ষভাবেই কর! হয়ে থাকে | বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার অর্থ ও 
কর্মপরিধির বথেষ্ট বিস্তৃতি ঘটেছে !! আজকের বিগ্ভালয়কে কেবল ছাত্রের 
বৌদ্ধিক ঘোগ্যতার পরিমাপ করলেই চলবে না, সেইসঙ্গে শিশুর প্রক্ষোভমূলক ও 
সামান্িক বিকাশ, তার দেহ ও মনের ন্বাস্থয, সামাজিক সঙ্গ তিবিধান (9০০19! 
80105001606 ) এবং তার জীবনের অন্তান্ গুরুত্বপুর্ণ দ্রিকগুলিরও পরিমাপ 
করতে হবে । এক কথান় বিদ্যালয়কে শিশুর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের ' 
পরিমাপ করতে হুবে। 

এমনকি বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্রের যে বৌদ্ধিক-ষোগ্যতার পরিমাপ 
করে তার সার্থকতা ( %৪110165) এবং উপযোগিতা (458510655 ) সম্পর্কেও 
নানারকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে । বল! হচ্ছে যে বর্তমানে রচনাখর্মী,প্রশ্রের 
(8587-5৩ 05686100 ) মাধ্যমে যে পরীক্ষ। নেওয়৷ হয়ে থাকে তাতে 
পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচি (50৮16০05105 ) প্রকাশের এত বেশী 
স্থযোগ রয়েছে যে তার উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করা যায় না। এই 

শিক্ষা কমিশন--৬ 


৮২ গাধীন ভারতের শিক্ষ! কমিশন 


রিপোর্টের উল্লেখ কর ষেতে পারে যাতে এইজাতীয় 
পরীক্ষার অসারতা নুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে । কাজেই আমরা এইরূপ 
সিহ্ধান্তে উপনীত হুতে পারি যে বত্ব'মানে যেভাবে বিভিন্ন পরীক্ষ। গ্রহণ করা 
হয় তাতে ছাত্রদের বৌদ্ধিক যোগ্যতারও ষথাধথ পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। 


জামাদের শিক্ষার উপর পরীক্ষা বাবস্থার প্রভাব 

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদেব বর্তমান শিক্ষাব্যনস্থা এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র 
ছাক্জর্দের বৌদ্ধিক যোগ্যতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছে এবং এরজন্য 
প্রধানত আমাদের পরটক্ষ] ব্যবস্থাই দায়ী। পরীক্ষার ছার] কেবলমাত্র থে 
শিক্ষার বিষয়বস্তই নির্ধারিত হুয় তা নয়, শিক্ষনপন্ধতিও এর দ্বারা নিবূপিত হয় 
_এক কথায় সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই পরীক্ষার ছার! প্রভাবিত। বিগ্ালয়ের সমগ্র 
পরিবেশে পরীক্ষার প্রভাব এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে ঘে ছাত্র ও শিক্ষকদের 
সমস্ত গ্রচেষ্টা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হুচ্ছে। কেমনভাবে পরীক্ষায় পাশ 
করতে হুবে এটাই ছল ছাত্রের সবচেয়ে বড় ঠিস্তা। কোন বিষয়ে যদি পরীক্ষা 
গ্রহণ করা না হয় তাহলে ছাত্র তাতে আগ্রহবোধ করে না। বিদ্যালয়ের কোঁন 
কাজ যদি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পবীক্ষার সংগে জড়িত ন৷ থাকে তাহলে 
সেই কাজ ছাত্রের মনে কোনরূপ উৎসাহের সঞ্চার করতে পারে না। যে 
পদ্ধতির সাহায্যে সহজে পরীক্ষায় পাশ করা যায় ছাত্রের তাকেই পছন্দ করে, 
অপরপক্ষে কোন পদ্ধতির শিক্ষাগত যূল্য থাকলেও পরীক্ষার সংগে যার বিশেষ 
সম্পর্ক নাই তার প্রতি ছাত্রের আকর্ষণ বোধ করে না। পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা 
সাহাধ্যকারী পুস্তক বা নোটের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশী। কোন বিষয় 
ভ/লভাবে আয়ত্ত কর! অপেক্ষা না বুঝে মুখন্ব করার দিকে তাদের ঝোক বেশী, 
কারণ এর ছার! তাদের পরীক্ষা পাশের স্থবিধা হয় আর পুরীক্ষা পাশের উপর 
তার ভবিষ্যত নির্ভর করে। 

পরীক্ষার এই উন্মাদনার দ্বারা শিক্ষকেরাও মোহ্গ্রন্ত। বর্তমান পরীক্ষা 
ব্যবস্থা শিক্ষকের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করে দেয় | (উত্ঞভ ধরনের 
শিক্ষার যেসব লক্ষ্য অর্থাৎ চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধর্ম, সমাজের সঙ্গে 
সঙ্গতিবিধান এবং জীবনের উন্নত মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণাগ্রদান প্রভৃতি 
পরিমাপ করা সহজসাধ্য নয়, অপরপক্ষে পড়াশ্তনার অগ্রগতি ও বৌদ্ধিক 
স্বেগ্যতার পরিমাপ করা অপেক্ষাকৃত সহজ 1) পরীক্ষার সাহায্যে অতি 


মুদালিয়র কমিশন ৮৩ 


সহজেই ছাদের যোগ্যতা বিচার করা যায়। আবার সাধারণত পরীক্ষার 
ফলাফলের ছার] শিক্ষকেরও যোগ্যতা নিনগ্ন কর। হয়ে থাকে । প্রায়ই শোনা 
যায় অমুক খুব ভাল শিক্ষক কারণ ফাইনাল পরীক্ষায় তার ছাত্রর্দের পাশেব 
হার খুব বেশী। বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবেশে প্রধান শিক্ষক তার রিপোর্টে 
যখন পরীক্ষার ফলাফল এবং ছাত্রদের কৃতিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন 
তখন মনে হয় কোন শি্পগ্রতিষ্ঠানের শেয়ার হোল্ডারদের কাছে লাভ ক্ষতিব 
হিনাব পেশ কর! হচ্ছে। পরীক্ষায় ছাত্রদের পাশের হাব দিষে শিক্ষকের 
যোগ্যতা বিচার কবার অর্থ পবীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সাহায্য দানের 
(78500618065 1250165 ) পুরাতন ও পরিতাক্ত প্রথাটিকে পুনরুজ্জীবিত 
করার চেষ্টা ছাভা আর কিছুই নয় । | 

অভিভাবকেরাঁও এইজাতীয় ঘটনাকে সমর্থন করে চলেছেন । যেহেতু 
পরীক্ষা পাশের সঙ্গে চাকরী লাভের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সেইজন্য অধিকাংশ 
অভিভাবক ছাত্রদের পবীক্ষা পাশ সম্পর্কেই বিশেষ আগ্রহী । এমন কি 
উচ্চশিক্ষ। কিংবা! চাকরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও পরীক্ষা পাঁশের সার্টিফিকেটের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। বর্তনানে অধিকাংশ কলেজে 
কেবলমাত্র সাধারণী পরীক্ষায় (78115 22001080107) প্রাপ্ত নম্বরের 
ভিতিতে ছাত্রদের ভত্তি করা হয়ে থাকে । 

এইরূপে বর্তমানে সমন্ত দিক থেকে সমস্ত রকম পরীক্ষার, বিশেষভাবে 
বছিঃস্থ পরীক্ষার উপর অহেতুক এবং অন্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ কব হচ্ছে। 
ফলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার এক সংকোচনমূলক প্রভাব পড়েছে 
এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্ঠই ব্যর্থ হতে চলেছে । 


পরীক্ষাসমূহের স্থান £_ 

নানাপ্রকার দৌঁষক্রটি থাকা সত্বেও শিক্ষার জগতে পরীক্ষাসমূহের, 
বিশেষভাবে বহিঃস্থ পরীক্ষাসমূহের একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে । বহিঃ 
পরীক্ষা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কেই কর্মপ্রেরণ! দেয় এবং উভয়ের সম্মুখে একটি 
নিদ্দি্ট লক্ষ্য উপস্থাপিত করে। ছাত্রকে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 
পরীক্ষার জন্য প্রশ্থত হতে হয় এবং তারজন্ত তাকে আত্মগ্রতায়ের 
সঙ্গে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে ঘেতে হয় । পরিশেষে সে যখন পরীক্ষায় পাশ 
করে 'তখন সে সকলের ত্বীকৃতি লাভ করে। শিক্ষকও বহিঃস্থ পরীক্ষার ছারা 


৮৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


কর্মপ্রেরণা লাভ করে থাকেন। এই পরীক্ষার ছার! নির্ধারিত মান সকলের 
ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রধোক্্য হওয়ায় তিনি কোন ছাজের অগ্রগতি সম্পর্কে 
সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন। তাছাড়া এইজাতীয় পরীক্ষার ফলাফলের 
সবার বিভিন্ন বিসষ্তালয় তাদ্দের কাজের তুলনামূলক বিচার করতে পারে। 


বন্তমান পরীক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কতকগুলি স্থপারিশ £__ 


উপরোক্ত বিষয়গুলির কথা বিবেচন1 করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
যে বহিঃস্থ পরীক্ষা! সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর! সম্ভব নয়। তবে এই পরীক্ষার 
অবাঞ্ছিত ফলাঁফলগুলি কমানোর জন্ত কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ কর] যেতে 
পারে। প্রথমত, অধিক সংখ্যায় বহিঃস্থ পরীক্ষা গ্রহণ করা চলবে না। 
দ্বিতীয়ত, বর্তমান রচনাধম্ী পরীক্ষায় পরীক্ষকের যে ব্যক্তিগত-অভিরুচি 
প্রকাশের স্থযোগ আছে তাকে যথাসম্ভব কমাতে হবে । রচনা-ধর্মী পরীক্ষার 
নিজস্ব কতকগুলি যূল্য রয়েছে । এর সাহায্যে এমন কতকগুলি ক্ষমতার 
পরিমাপ কর! যায় যা অন্তভাবে করা সম্ভব নয়। কিন্ত ছাত্রদের যোগ্যতা 
বিচারের এটাই একমান্্র মাপকাঠি হতে পারে না। এর সবচেয়ে বড় 
অন্থবিধ হল এই যে এইজাতীয়় পরীক্ষায় ছাত্রের ভাষাগত প্রকাশভর্গীর উপর 
অধথা গুরুত্ব আরোপ কর হয়, যদিও এব্যাপারে যথেষ্ট ব্যক্তিবৈষম্য বর্তমান 
থাকে। রচনাধমী পরীক্ষার ব্যক্তিগত-অভিরূচির বিষয়টি কমাবার জন্ত এর 
পাশাপাশি নৈব্যক্তিক অভীক্ষার (0৮)০০0%৩ 955 ) প্রবর্তন করতে ছুবে। 
এ ছাড়! পরীক্ষার প্রকৃতি ও প্রন্থপত্রের ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে 
যাঁতে না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণত] রোধ করা যায় এবং কোন বিষয় ভালভাবে 
আয়ত করার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা ষায়। খুব খুটিনাটি বিষয় সম্পকে 
প্রশ্ন কর। উচিত নম্ন, ছাত্র সাধারণভাবে কোন বিষয়বস্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আযত 
করতে পেরেছে কিনা তা জানাই হবে প্রশ্থের উদ্দেশ্ত । এই প্রগঙ্গে একই 
দিনে ভিন ঘণ্টা করে সময় লাগে এমন ছুটি পেপারের পরীক্ষ! হওয়া বাঞ্ছনীয় 
নয় বলে কমিশন মনে করেন । পরিশেষে, কেবল বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফলের 
দ্বারা ছাত্রের চূড়া যুল্যায়ন (81581 85368010150) করা ঠিক হবে না। 
অন্তান্ত বিষয় যেমন আভ্যন্তরীন পরীক্ষা এবং শিক্ষকদের খার। রক্ষিত 
বিষ্ভালয়ের রেকরের উপরও বথাষথ গুরুত্ব দিতে হবে। এই লমন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
' কর! হলে তবেই বহিঃশ্থ পরীক্ষার দ্বার! প্রয়োজনীয় উদ্দেস্ত লিঙ্ক হতে পারে । 


মুদালিয়র কমিশন ৮৫ 


বর্তমানে যেরূপ আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা প্রচলিত আছে তারও কিছু পরিবর্তন 
কর। দরকার । বাৎসরিক পরীক্ষার উপর বর্তমানে ষে অত্যাধিক গুরুত্ব 
আয়োপ করা হয় তা হাস করতে হুবে। অল্পকিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে এই 
জাতীয় পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছে । এই সব বি্যালয়ে সাপ্তাহিক কিংবা 
মাসিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রমোশন দেওয়া হয়। আবার কোন 
কোন বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ও অন্যান পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ছাত্রের সার! 
বছরের অন্তান্ত কাজকর্মের রেকর্ডও বিবেচনা কব! হয়। কমিশনের মতে 
কেবল বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্রকে প্রমে।শন দেওয়া] চলবে না, সেই 
সঙ্গে জন্তান্ত পরীক্ষার ফলাফল এবং ছাত্রের অন্তান্ত কাজকর্মের রেকর্ডও 
বিবেচনা করতে হবে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রচলিত ধারার পরিবর্তন 
করতে হবে। রচনাধম্মী পরীক্ষার পাশাপাশি নৈব্যক্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে এবং আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বহিঃস্থ পরীক্ষার অন্ুরূপ 
ধস্কার মাধন করতে হুবে। 


বিভ্ভালয়ের ছাত্রদের রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তা £-_ 


কোন একটি স্তরে ছাত্রদের সামগ্রিক অগ্রগতির পরিপূর্ণ চিত্র কেবল 
আত্ান্তরীণ কিংবা বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় না। কিন্তু 
ছবত্রের ভবিষ্যত পড়ান! কিংবা তার পেশ! স্থির করার জন্য তার সামগ্রিক 
পরিচয় লাভ কর] দরকার । এইজন্ত বিছ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র দৈনন্দিন যেসব 
কাজকর্ম করে সারা বছর ধরে তার একটি রেকর্ড রাখা দরকার। এইরূপ 
রেকর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন স্তরে ছাত্রের বিভিন্নপ্রকার কাজের অগ্রগতির একটি 
ধারাবাহিক ও সুম্পষ্ট চিত্র পাওয়। যায়। এইজাতীয় রেকর্ডে বিভিন্নপ্রকার 
আগ্রহ, প্রবণতা, তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা, 
যে সব সামাজিক কাজকর্মে সে অংশ গ্রহণ করেছে তার বিবরণ প্রভৃতি 
লিপিবদ্ধ থাকবে এককথায় ছাব্রের সমগ্র কর্ষজীবনের চিত্র এতে থাঁকবে। 
আমাদের দেশের সমন্ত বিদ্যালয়কে এইজাতীয় রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করতে 


হবে। 

সী বিষয়গুলি ছাড়! কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের 
জন্ত লিজ লিখিত স্থপারিশগুলি করেন-_ 

| জাত্যত্বরীণ ও বহি পরীক্ষায় এবং বিভালয়ে ছাজধের বিভা" 


৮৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


প্রকার কাঙ্জকর্ম লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সংখ্যার ছার! মূল্যায়ন ( 000)611- 
০9111811108 ) করার পবিবর্তে প্রতীকচিহ্ছের ছার! মূল্যায়ন (95090110 
[)8110105 ) করা বাঞ্চনীয় । 

২। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে কেবলমাত্র 'একটি সাঁধারণী পরীক্ষার 
(1000115 63 60310961015 ) ব্যবস্থা! থাক] উচিত । 

৩। ছাত্রদের যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে ভাতে সাধারণী পরীক্ষায় 
বিভিন্ন বিষয়েব ফলাফল, সাধাঁরণী পরীক্ষায় যেসব বিষয় ছিল না সেইসব 
বিষয়ে বিগ্ালযে গৃহীত পরীক্ষার ফলফল এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রের ষে রেকড 
রাখ! হয়েছে তার সংক্ষিগুসার লিপিবদ্ধ করতে হবে । 

৪। সাধারণী পরীক্ষায় কম্পার্টমেপ্টালের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। 

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি সাধন 

(1171)7001716171 01 6179 71980111716 1১875010191 ) 

শিক্ষকদেব অবস্থার উন্নতিসাধনেব জন্য কমিশন যেসব স্থপারিশ করেছেন 
সেগুলি নিম্নরূপ £ 

১। সমত্ত রকম বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে একই রকমের 
পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। 

২। সমস্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ে এবং লোকাল বোর্ড পরিচালিত 
বি্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্ত একটি ছোট সিলেকশন কমিটি থাকবে । 
প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে এ কমিটির সান্য থাকবেন । 

৩। পিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষানবিশির সময় ( 6৪7190 ০৫79:0৮৪- 
000 ) হবে এক বছর। 

৪। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষায় (ছ:00০8001) ) 
ডিগ্রীপ্রাপ্ত হতে হবে। কারিগরি শিক্ষকদের কারিগরি বিষয়ে শিক্ষণ-প্রাপ্ত 
গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্ালয়ের শিক্ষকদের ইণ্টার- 
মিডিয়েট কলেজের শিক্ষকর্দের অন্রূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। 

৫। একই প্রকার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং একজাতীয় কাজে নিযুক্ত 
শিক্ষকেরা যে কোন প্রকার বিগ্যালয়েই কাজ করুন ন। কেন তাদের বেতনহার 
একরূপ হবে। 

৬। সর্বস্তরের শিক্ষকদের বেতনহার সম্পর্কে বিবেচনা করার অন্ত 
স্পেশাল কমিটি নিয়োগ করতে হবে এবং এ কমিটিকে জীবনযাজার 


মুদালিয়র কমিশন ৮৭ 


পরিবর্তনশীল মানের উপযোগী স্তাষ্য বেতনহার চালু করার জন্ঠ সুপারিশ 
করতে হবে। 

| নিজেদের এবং আশ্প্রিতর্দের ভবিষ্যত অম্পর্কে দুশ্চিন্তার হাত থেকে 
শিক্ষকদের রেহাই দেওয়ার জন্ প্রত্যেক রাঁজ্যে-ট্রিপল-বেনিফিটের পরিকল্পন। 
(71015 9206? 9০1)0106 ) চালু করতে হুবে। 

৮। শিক্ষকদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা, সাঁসপেও্ড করা প্রভৃতি 
বিষয় সংক্রান্ত অভিযোগগুলি সম্পর্কে বিবেচন। করার জন্য আরবিষট্রেশন বোঁড” 
ব1 কমিটি নিয়োগ করতে হবে । 

৯। শিক্ষা অধিক্কীর অহ্থমোদনক্রমে শারীরিক সক্ষমতা থাকলে 
শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬* বছর পর্যস্ত বাঁড়ানে! চলবে । 

১*। বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষকদের সন্তানেরা বিনাবেতনে পড়বার স্থষোগ 
পাবে। 

১১। শিক্ষকের যাতে বিদ্যালয়ের কাছে বাস করে, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
প্রকার কাজকর্মে অধিক সময় ব্যয় করতে পারেন তার জন্য তাদের বাসগৃহের 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

১২। যে সব শিক্ষক স্বাস্থ্যকর স্থান কিংবা হলিডে ক্যাম্পে েতে চান 
কিংবা সেমিনার, শিক্ষা সম্মেলন ইত্যাদিতে যোগদান করতে চান তাদের 
যাতায়াতের ব্যাপারে কনসেশন ও ছুটির স্বযোগ দিতে হবে। 

১৩। শিক্ষকদের বিন। খরচে চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে। 

১৪। সমস্ত বিদ্যালয়ের ছুটি সংক্রান্ত নিয়ম একরূপ হবে । 

১৫। শিক্ষকেরা যদি দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিম্ন বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করতে চান কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে যর্দি কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে 
ঘেতে চান তাহলে তার সুযোগ দিতে হবে। 

১৬। শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোর প্রথার বিলোপ করতে হবে । 

১। সমাজের উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিদের শিক্ষক ও তাদের পেশার প্রতি 
মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। 

১৮। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বপুর্ণ কাজে যাতে যোগ্য ব্যক্তিরা আকৃষ্ট হন 
তার জন্ত উক্ত পদ্দের আকর্ষণীয় বেতন হার চালু করতে হুবে। 
শিক্ষক শিক্ষণ £ 

7০| শিক্ষক-শিক্ষপের জন্য % ধরনের প্রতিষ্ঠাণ ' থাকবে (ক) যা়া 


৮৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষ। কমিশন 


উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ কবেছে তাদের জন্ত ; এদের শিক্ষণকাল হুবে 
দুবছর | (খ) যার গ্র্যাজুয়েট তাঁদের জন্য ; এদের শিক্ষণকাল বর্তমানে 
একবছর হলেও, ভবিষ্যতে দু'বছর করার চেষ্টা করতে হুবে। 

২০। গ্র্যান্থুয়েটদের জন্ত নিদিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ব- 
বি্ভালয় কত্তক অনমোদিত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় এইসব শিক্ষককে ডিগ্রী 
প্রদান করবে। হায়ার সেকেগ্ারী সার্টিফিকেট প্রার্চদের জন্য নিদ্দি্ট 
শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার একটি পুথক বোর্ডের উপর 
হ্যত্চ থাকবে । 


২১। শিক্ষণ-শিক্ষার্থাদের এক বা একাঁধিক পাঠ্যাতিরিক্ত কার্ধাবলীতে 
শিক্ষা গ্রহণ করতে হুবে। 

২২। ট্রেনিং কলেজগুলিতে রিফ্রেসার কোপ? বিশেষ বিশেষ বিষয়ে 
সংক্ষিপ্ত শিক্ষাগ্রহণ, ওয়ার্কশপ ট্রেনিং ও প্রফেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

২৩। শিক্ষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ট্রেনিংকলেজে গবেষণার 
ব্যবস্থা করতে হুবে এবং এই কাজের জন্য এইসব কলেজের অধীনে ডেমনস্ট্রেশন 
স্কুল থাকবে । 


২৪। ট্রেনিং কলেজে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়! হুবে না। 
তাছাড়া শিক্ষার্থাদের ছ্রাইপেওড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যারা ট্রেনিং 
গ্রহণের পুর্বে চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন তাদের ট্রেনিং কলেজে পড়ার সময় 
পুর্বেকার বেতন হার বজায় রাখতে হুবে। 

২৫। প্রত্যেক ট্রেনিং কলেজে ছাত্রদের বসবাসের যথোপধুক্ত ব্যবস্থা 
করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে পাঁরে। 

২৬। শিক্ষায় মাষ্টার্স ডিগ্রীতে ভত্তির জন্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদদের 
কমপক্ষে ৩ বছর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাক] উচিত। 

২৭। ট্রেনিং কলেজের প্রফেমর, কিছু সংখ্যক মনোনীত প্রধান শিক্ষক 
ও পরিদর্শকদের মধ্যে অবাধ আদান প্রধানের ব্যবস্থা থাক! উচিত। 

২৮। শিষ্ষিকাদ্দের সংখ্যাল্পতা দূর করার জন্তু বিশেষ আংশিক সময়ের 
ট্রেনিং কোর্স চালু করা উচিত। 


মুদালিয়র কমিশন ৮৯ 
পরিশাসনমূলক সমস্ত 


(1১107016175 01 4১070117158 01017) 


সংগঠন ও পরিশাসন 

১। শিক্ষা অদ্দিকর্তী (10176060£ 0£ 7000০801019 ) শিক্ষামন্ত্রিকে 
শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেবেন । তীর পদমর্ধাদা একজন জয়েন্ট 
সেক্রেটারীর সমতুল্য হবে এবং তিনি সরাসরি মন্ত্রীর সঙে যোগাযোগ রাখতে 
পারবেন। 

২। কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক রাঁজো মন্ত্রীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে 
এবং এই কমিটির কাজ হবে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শিক্ষা'- 
দপ্টরকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো । 

৩। শিক্ষ। সংক্রান্ত বিভিন্ন দপরের প্রধানদের নিয়ে একটি কো-অরডি- 
নেটিং কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটির কাজ হবে শিক্ষার বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের উন্নতি ও প্রনারের ব্যবস্থা করা । 

৪। অনূর্ধ২৫ জন সদস্য নিয়ে একটি মাধ্যমিক শিক্ষ পর্ষদ (8০৪8: ০: 
98০01750815 [:0008610 ) গঠন করতে হবে। শিক্ষা অধিকর্তা হবেন এই 
পর্ষদের চেয়ারম্যান । এই পধর্দের কাজ হবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা 
সংক্রাস্ত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করা এবং সাধারণ নীতি নির্ধারণ 
করা । 

৫। এই পর্যদের অন্যতৃক্তি একটি সাব-কমিটি পরীক্ষা পরিচালনার 
বিষয়টি বিবেচনা করবেন । 

৬। অবন্গাতকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্ত এবং গরযাজুয়েটদের 
শিক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামশ দেবার জন্ত একটি টিচার্ম 
ট্রেনিং বোর্ড গঠন করতে হবে । 

৭। শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বভারতীয় সমস্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য 
বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্ট] পর্ষদকে (0600051 £20%15015 90810 
9£ দ.508002 ) চালু রাখতে হবে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দণ্ডরকে 
পরামর্শ দেবার জন্ত প্রতিটি রাজ্যে কেন্দ্রের অস্রূপ রাজ্য উপদেষ্টা পর্যদ 
(50866 29515০758০৪ ) গঠন করতে হবে। 


৯০ স্বাধীন 'ভারতেব শিক্ষা কমিশন 


বিদ্যালয় পরিদর্শন (171৭])061017 01901109019 ) 

৮। স্দ্যিলশ পবির্শকেব প্রকুত কাঁজ হল প্রতিটি বিগ্ভালষের সমস্যা 
সম্পর্ণে অবহিত হওয়া এব শিঙ্সাব ণক্ষ্যেব পবিপ্রেক্ষিতে সেগ্তলি সামগ্রিক 
'ভাঁবে বিবেচনা কবা। পবিদর্শককে বিগ্যালযেব উদ্নতিব ব্যাপারে পবামরশ 
দিতে হবে এব" শিক্ষকেব। যাঁতে তাঁব পবামশ অন্নুষাযী কাঁজ কবতে পারেন 
তাব জন্য তদের সাহায্য কবতে হবে। 

৯। গা্ভস্তা বিভ্ানঃ শিপন, সঙ্গীভ প্রতি বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলিব 
শিক্ষাদানকাম পবিদর্শন কবাব জন্য বিশেষ পবিদর্শক নিয়োগ করছে 
হবে। 

১*। পবিদর্শক হিসাঁত নিষুক্ক ব্যক্তিদের উচ্চমানেব শিক্ষাগত যোগ্যতা, 
যখোপযুক্ত শিগ্গাদদানেব অভিজ্ঞত। অথবা উচ্চ মাধ্যমিক বিছ্ভালয়েব প্রধান 
শিক্ষকেব অভিজ্ঞতা থাঁক1 প্রযোজন। পবিদর্শকর্দের সবাপবি নিয়োগে 
ব্যবস্থ৷ ছাঁড়া।১) দশ নছুবেব অভিজ্ঞত সম্পন্ন শিক্ষক, (২) উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালযেব প্রদান শিক্ষক এবং (৩) ট্রেনি* কলেজেব যোগতাসম্পন্ন শিক্ষক- 
দেব মধ্য থেকেও পবিপ্শক নিমোগের বাবস্থা কবতে হবে এবং এইসব ব্যক্তিরা 
৩ কিংবা ৫ বহুব পবিদর্শক ক্কিসাবে কাজ কব।ব পর আবাঁব নিজ নিজ পদে 
ফিবে যেতে পাববেন। 

১১। পবিদর্শকেব নাজ গালভাবে চালানোব জন্য স্থদ্দক্ষ কর্মচারী 
নিয়োগ করতে হবে। 

১২। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্দীন সংক্রান্ত কাজেব মূল্যায়ন কবাঁব জন্য পরি- 
দর্শকেব সভাপতিত্বে বিশেদজ্ঞদের একটি তালিকা প্রত্তত কবতে হবে । 

১৩। পবিদর্শকেব সর্জে একত্রে বিদ্ভালয পবিদর্শন করাব জন্য অভিজ্ঞ 
শিক্ষক কিংব। প্রধান শিক্ষকর্দেব মধ্য থেকে ৩ জনকে মনোনীত করতে হবে। 
এবা সকলে বিদ্যালয়ে ২/৩ দিন অবস্থ(ন কবে শিক্ষক ও বিদ্যালয় কতৃপক্ষের 
সঙ্গে বিদ্যালযেব সকল গ্রকাব সমস্ত! সম্পর্কে আলোচন! করবেন । 


বিছ্থালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিষ্ভালয়ের অন্ুমোদনসংক্রান্ত লর্ভাদি 


১৪। উপযুক্ত মান বজায় বাখা ও স্থপরিচালন] সম্পর্কে সুম্পষ্ট 
সর্তার্দিব ভিন্তিতে বিদ্যালয়ের অন্থমোদন দিতে হবে। 
১৯৫। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং বোর্ডকে রেজেগ্রীকুত হুতে হবে 


মুদাীলিয়র কমিশন ৯১ 


এবং এই বোর্ডে অল্প সংখ্যক সদস্য থাকবেন। প্রধান শিক্ষক পদাঁধিকার বলে 
এই বেডের সদস্য হবেন। 

১৬। ম্যানেজিং বোর্ডের কোন সদশ্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 
বিগ্ভ(লয়ের 'াভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। 

১৭। বিগ্যালয় কর্তিপক্ষকে চাকুরী সংক্রান্ত নিয়মকান্থন রচন1 করতে 
হবে--এতে বেতন, ছুটি ইত্যাদি ব্যাপারে সুম্পষ্ট সর্তাদি লিপিবদ 
থাকবে। 

১৮। বিদ্যালয়কে সুষ্টভাঁবে চাঁলাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয়ের নিজস্ব 
সম্পত্তি রাখতে হবে এবং এ সম্পত্তির আয় হিসাবেব খাতায় লিপিবদ্ধ 
করতে হবে। 

১৯। বিদ্যালয় কতক নিদ্দি্ই ছাত্রদ্দের বেতন হার শিক্ষা দপ্তরের ছারা 
অনুমোদিত হবে। 

২০। ছাত্রদের বেতন ও অন্ঠান্য কী*র হার একই প্রকার করার জন 
শিক্ষা দর্ধর প্রয়োজনবোধে একটি কমিটি নিয়োগ করবেন এবং বিদ্যালয়ের 
সমস্ত হিসাঁবপত্র পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করবেন । 

২১। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা দপ্তরের নিয়মকানুন অনুযায়ী যোগ্যতা- 
সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ করবেন । 

২২। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বান সঙ্কুলান (80০001009196101) ) ও আসবাব 
পত্র সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। 

২৩। কোন শ্রেণীর বিভাগের (9০610 ) সংখ্যা খুব বেশী হবে না 
এবং নতুন বিভাগ খোলার আগে শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন নিতে হবে। 

২৪। পাশাপাশি অবস্থিত বিছ্যালয়গুলির মধ্যে ম্মবাপ্চিত প্রতিযোগিত্। 
বন্ধ করার জন্ত নিয়মকানুন রচন] করতে হবে । 

২৫ | শিক্ষকদের নিয়োগ কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখা চলবে না । 

২৬। বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার জন্য নতুন ও পুরাঁতন বিগ্যালয়গুলিকে 
প্রয়োজনীয় আথিক সাহাঁধ্য ও উত্সাহ দিতে হবে । 

২৭। বিদ্যালয় স্থাপন করার আগে বিষ্যালয় কর্তৃপক্ষকে িক্ষারদপ্ধরের 
অনুমতি নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সর্তাদি পুরণ না করলে নতুন বিদ্যালয় 
স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হবে ন|। 


৯২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


বিন্তালয় গৃহ ও আসবাব পত্র (81001 80110178 ৪110 চথু10- 
106). 

২৮। গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ধ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের কেন্ত্রস্থলে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে হুবে। পাশ্ববর্তী গ্রামগ্ডলি থেকে বিভালয়ে 
যাতায়াতের স্থব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। 

২৯। শহরাঁঞ্চলে যেখানে খুব গোঁলমাঁল ও ভীড় নাই এমন স্থানে 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে ষাতায়াতের স্ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 

৩*। শহরের ফাকা জায়গাগুলি যাতে বিদ্যালয়সমূহের খেলার মা$ হিসাবে 
ব্যবহার কর! যায় তার ব্যবস্থা! কবতে হবে এবং উক্ত জায়গাগুলি যাতে বেদখল 
ন| হয়ে যায় তার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হুবে। 

৩১। বিগ্ালয়ের নঝ্মা প্রস্তুত করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 
প্রত্যেক ছাত্রের জন্ত শ্রেণীকক্ষে কমপক্ষে ১* বর্গ ফুট জায়গা থাকে । 

৩২। প্রতিটি গ্রেণীতে ৩* জন করে ছাত্র থাকবে এবং কোনমতে ই এই 
সংখ্যা ৪* এর বেশী হবেনা। সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রনংখ্যা হবে ৫** এৰং 
কোনক্রমেই এই সংখ্যা ৭৫, এর বেশী বাডানে। চলবে না। 

৩৩। ভবিষ্যতে যে সব স্কুল স্থাপিত হবে সেগুলিতে যাতে বহুমুখী 
পাঠক্রম চালু করার ব্যবস্থা থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হুবে। 

৩৪। বিদ্যালয়ের গৃহের নক্সা, আসবাবপত্রের গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে 
গবেষনা চালিয়ে যেতে হবে ষাতে সেগুলির কার্ধকারিতা আরও বৃদ্ধি পায় 
এবং সেগুলি ভারতীয় পরিবেশেব উপযোগী হয়। 

৩৫। বিভিন্ন প্রকার বহুমূখী কোর্স ও ওয়ার্কশপের উপযোগী আসবাবপত্র 
ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও তার মূল্য নির্ধারণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ 
করতে হবে। 

৩৬। প্রতেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ও ছাত্রদের প্রয়োজনে লাগে এপ 
অন্ঠান্ত ষ্টেশনারী দ্রব্য ন্যাযা মূলে বিক্রয় করার জন্য কো-অপারেটিভ ষ্টোর 
স্থাপন করতে হবে। 

৩৭। যোগ্য ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার জন্ত গ্রাম ও শহরাঞ্লের বিস্তালয় 
গুলিতে শিক্ষকদের বাসগৃহ দেবার ব্যবস্থা! করতে হবে। এর ফলে বিদ্যালয়ে 
(ষীথ সমাজজীবন গড়ে তোলার স্ববিধা হবে। 


মুদালিয়র কমিশন ৯৩ 
বিষ্ভালয়ের কার্যকাল ও দীর্যাবকাশ 


(0০০৪ 01 010 8110 ড808610185 ) 

৩৮। মাঞ্চলিক স্থবিধা অস্থ্বিধা, স্থানীয় জলবায়ু ও অধিবাসীদের 
পেশার কথ! বিবেচন! করে বিদ্যালয়গুলি যাতে নিজ নিজ কার্যকাল নির্দারণ 
করতে পারে তার জন্য তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। 

৩৯। সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের কাজের দিনের ( 01]176 085) 
সংখ্যা হবে কমপক্ষে ২০০ এবং সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্ট! হবে কমপক্ষে 
৩৫ পিরিয়ড, প্রত্যেক পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য হবে ৪৫ মিনিট । 

৪*। বিদ্যালয়ের ছুটির দিন ও সরকারী ছুটির দিন একই প্রকারের নাও 
হতে পারে ; সাধারণভাবে বিদায়ে বছরে ২ মাস গ্রীত্মাবকাশ এবং অন্য কোন 
উপযুক্ত সময়ে দশ থেকে পনর দিনের দুটি অবকাশ দিতে হবে। 


সরকারী চাকরীতে নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থ। 

(79010167807 €0 1901)116 96:5106) 

সরকারী চাঁকরীতে নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার 
উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই জাতীয় চাকরীতে নিয়োগের 
সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ২৫ বছর হওয়ায় ম্যাট্রিকুলেট ও গ্র্যাজুয়েট সকলেই একই 
প্রকার চাকরীর জন্ত পাবলিক সারভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিষোগিতা- 
মূলক পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে । ফলে চাকরীর আশায় অনেককে বাধ্য হয়ে 
উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে। শিক্ষার উপর এই জাতীয় নিয়োগ প্রথার 
কুফলের কথ! বিবেচনা! করে কমিশন নিয়লিখিত হুপারিশগুলি করেন-_ 

৪১। সরকারী চাকরীতে নিয়োগের বয়স পর্যায়ক্রমে ১৬ থেকে ১৮ 
বছর, ১৯ থেকে ২১ বছর ও ২২ থেকে ২৪ বছর হবে। 

৪২। প্রথমে কিছুদিন যাবত উপরোক্ত নিয়মে শতকরা ৫০ ভাগ এবং 
প্রচলিত নিয়মে বাকী ৫* ভাগ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এই 
অদ্ধুপাত ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হুবে। 

৪৩। সরকারী চাকরীতে নিয়োগপদ্ধতির উন্নতিসাধন করার জন্ত এবং 
শিক্ষার বিভিগ্ন ত্র অন্ষায়ী যাতে সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা 
যায় ভার জন্ত একটি কমিটি নিয়োগ করতে হবে। 


৯৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


অর্থসংস্থান 
২1711881800 ) 

মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থসংস্থান সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি 
নিন্গরূপ £ 

১। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপন করতে হবে । 

২। বৃত্তিযুলক শিক্ষার উন্নয়নের জন্ত শিক্ষা মন্ত্রক থেকে প্রতিনিধিদের 
নিয়ে কেন্দ্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটি বোর্ড গঠন করতে হবে। 

৩। মাধ্যমিক গুরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য শিল্প- 
শিক্ষা কর (11700562191 ঢ:00.০90101) 055) নামে একটি কর বসাতে হবে । 

৪। বিশেষ বিশেষ ক্ষেতে কারিগরি শিক্ষার উন্নতির জন্য জাতীয়করণ 
করা হয়েছে এমন শির প্রতিষ্ঠান কিংব। রেলওয়ে, যোগাযোগ দপ্তর, ডাক ও 
তার বিভাগ প্রভৃতি থেকে প্রাণ্ড রাঁজন্বের কিছু অংশ ব্যয় করতে হবে । 

৫। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রদত্ত অর্থ ইনকাম-ট্যাক্স আইনের 
আওতা থেকে বাদ যাবে। 

৬। ধর্মীয় ও দাতব্য সম্পত্তির উদ্ধত অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে। 

৭। কোন মৃত ব্যক্তি যদি শিক্ষার গ্রসারের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 
উইল মারফৎ অর্থ দান ক'রে ধান তাহলে কেন্দ্র সেই অর্থের উপর কোন 
প্রকার কর বসাতে পারবে না। 

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তত্মংলগ্ন জমি সম্পত্তি কর থেকে মুক্ত হবে। 

৯। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সম্ভব হলে বিদ্যালয়কে খেলার মাঠ; 
বিদ্যালয় গৃহ প্রভৃতির জন্য জমি দান করবেন। ূ 

১*। প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অগ্তান্ত সাজসরঞাম ও বই 
কেনার জন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোনরূপ শুক্ক দিতে হবে না। 

১১। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পিত পুনর্গঠনের জন্ত কেন্দ্রকে নিদ্দিষ্ট 
পরিমাণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করতে হবে। 


সমলোচন! 2. 
মাধ্যমিক শিক্ষা কাঁমশনের কতকগুলি সুপারিশ তদ্ানীস্তন মাধ্যমিক শিক্ষা- 
বব্যস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ সন্দেহ নাই । দশমশ্রেণীর বিদষ্ালয়- 


মুদালিয়র কমিশন ৯৫ 


গুলিতে প্রদত্ত শিক্ষা মূলতঃ গ্রন্থকেন্দ্রিক । তার পরিবর্তে বন্সাধক বিদ্যালয়ের 
(১1010000958 9০10০1) পরিকল্পনা করে কমিশন ছাত্রদের রুচি, প্রবণতা, 
ও আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভের যে সুযোগ ্ষ্টি করেছেন তা 
নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য | দেশের বর্তমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে 
কমিশন কারিগরী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ছাড়া 
মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থ।, অনগ্রসর শিখদের জন্য বিশেষ ধবনের 
বিদ্যালয়ের ববস্থা প্রসূতি কমিশনের ব্যাপক দৃিভঙ্গীর পবিচয় বহন করে। 
গতাঙ্গগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্জন করে কমিশন আ্াধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর বিশেন জোর দিয়েছেন । শিক্ষাদান পদ্ধাতর 
আধুনিকীকরণ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার মানের সামগ্রিক উন্নয়ন কোনমতেই 
সম্ভব নয়। মোধ্যমিক শিক্ষা যাতে বাস্তব জীবনের উপযোগী হতে পারে তার 
জন্থ কমিশন এই শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেছেন ।) মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণকালে ছেলেমেয়েদের চরিত্র যাতে ভালভাবে 
গড়ে উঠতে পারে তার জন্য কমিশন চারিত্রিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । 
বর্তমান বিশৃঙ্খলার যুগে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের প্রশ্নটির উপর গুরুত 
আরোপ করে কমিশন তাদের দূরদুষ্টির পরিচয় পিয়েছেন। এক কথায় বলতে 
গেলে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনই সর্বপ্রথম মাধ্যমিক শিক্ষার নানাবিধ সমস্যা 
সম্পর্কে বিস্তারিত ও পুঙ্থান্থপুঙ্খ আলোচনা৷করেন এবংএঁ সব সমস্য! সমাধানের 
জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুপারিশ করেন । এই কমিশনের স্ৃপারি 
অনুযায়ী বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে একাদশ শ্রেণীর ব্হুসাধক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য যে নতুন পরিকল্পনা 
রচন1 করেছেন সেটি যে সব দিক থেকে ত্রটিমুক্ত একথা বলা চলে ন]। প্রথমতঃ 
এই পরিকল্পনায় অষ্টম শ্রেণীর শেষে ছাত্রকে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সাতটি 
পাঠগ্রবাহের -( থা মানবতত্ব, বিজ্ঞান, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি, চারুকলা, 
ও গাহৃস্থ্যবিজ্ঞান ) মধ্য থেকে যে কোন একটি পাঠপ্রবাঁহ বেছে নিতে হবে। 
আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীপ্বের মধ্যে অনেকে ই এত অল্প বয়সে ছাত্র 
কর্তৃক তার ভবিস্কত বৃত্তি পাকাপাকিভাবে নির্বাচন করে নেওয়াকে যথেষ্ট 
মনোবিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেন ন।। কারণ সঠিকভাবে পাঃপ্রবাহ নির্বাচন 
করতে না পারলে ছাত্রের জীবনে তার ফল মারাত্মক হয়ে দাড়াবে এবং সারা 


৯৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


জীৰন তাকে তার সামর্থ্যের বিরুদ্ধে ভবিষ্যত কর্মজীবন অতিবাহিত করতে 
হুবে। পাঠপ্রবাহ নির্বাচন ব্যাপারে ছাত্রকে কিভাবে সঠিক পথে পরিচালিত 
কর] যায় কমিশন সে সম্পর্কে আলোচনা করলেও এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশের 
ম্যায় বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক অভিক্ষা! উদ্ভাবন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন নি। ফলে এরূপ একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য 
অনেকট] ভাঁদ। ভাল! রয়ে গেছে । 

কমিশন যে ধরণের বহুমাধক বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত স্থপারিশ করেছেন 
নিঃসন্দেহে তা খুবই ব্যয়বহুল । কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগেই এই জাতীয় 
বিষ্ালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব । কিন্ত সরকারের আথিক ক্ষমত্| সীমাবদ্ধ হওয়ায় 
দেশের সর্বত্র একই ধরণের বহুলাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্টা করতে বন্ধ বছর সময় 
লাগবে । এই দীর্ঘ দিন ধরে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় ও বহুসাধক বিগ্যালয়গুলির 
পাশাপাশি অবস্থান দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার জগতে একটি শ্রেণী বৈষম্যের 
হষ্টি করে রাখবে । এই কারণে কমিশনের মাধামিক শিক্ষার কাঠামোগত 
পরিবর্তন সাধনের এই পরিকল্পনাকে অনেকে যথেষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা 
বলে মনে করতে পারেন নি। তাঁদের মতে এই জাতীয় পরিকল্পনার পরি- 
বর্তে প্রচলিত দশম শ্রেণীর বিগ্ভালয়গুলির উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হলে 
কমিশন বোধ হয় অধিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতেন । 

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির জন্ত কমিশন বেতনহার, চাকরীর সর্ভাদি 
প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু সুপারিশ করলেও বহুসাধক বিদ্ঠালয়গুলিতে শিক্ষা 
দানের জন্ত উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সংগ্রহের ব্যাপারে যে নানাবিধ 
অস্থবিধা রয়েছে এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের 
সমগ্র পরিকল্পনাটিই যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে সে সম্পর্কে কমিশন 
ঘথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলে যনে হয় না। 

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে কেবলমাত্র বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষার প্রত্তি 
পর্ব হিসাবে গণ্য না করে এই শুরটিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার যে পরিকল্পনা 
করেছেন তা নিঃদন্দেহে খুবই যুক্তিপূর্ণ। কমিশনের মতে বর্তমানে যে সব 
ছাত্র বিশ্ববিদ্ভালয়ে ভতি হুতে চায় তাদের শিক্ষার মান খুব নীচু এবং তাদের 
গড় বয়সও কিছুটা কম। সেইজ্ন্ত কমিশন প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে 
আরও এক বছর যোগ করার স্থপারিশ করেছেন । কিন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিশনের এই একাদশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে সমালোচনা 


মুালিয়র কমিশন ৯৭ 


করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । ১৯১৯ সালে কলিকাতি বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশন 
১২ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন । ১৯৪৮ 
সালে রাধাকৃষ্ণ কমিশনও অন্থুরূপ মত প্রকাশ করেন। ১৯৪৮ সালে 
প্রক্ষোভমূল কক সংহতি বিষয়ক কমিটি (00170010666 010 ঢ770610108] 
[06£1801010 ) মন্তব্য করেন যে বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রবেশের জন্ত এগার বছরের 
বিদ্যালয় শিক্ষা পর্যাপ্ত নয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল আরও এক বছর বৃদ্ধি 
করা উচিত। ১৯৪৮ সালে রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনেও এই মত সমথিত 
হয়। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের পুর্ববত্তী ও পরবস্তী কোন কমিশন 
ও কমিটিই এগার বছরের বিগ্ভালয় শিক্ষাকে সমর্থন করেননি । 

কমিশন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সংগঠন সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছেন তাঁতে 
মাধ্যামক শিক্ষার উপর সরকারের কর্তৃত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষা পদ 
অনেকট] উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে কাজ করবে । অনেক 'শিক্ষাবিদের মতে 
এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা যান্ত্রিক ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়বে । 

উপরোক্ত ক্রুটিবিচ্যুতি সত্বেও মুদালিয়র, কমিশনের হুপারিশগুলি মাধ্যমিক 
শিক্ষার অগ্রগতিতে বিশেষ সহায়তা করেছে। এই কমিশনের স্থপারিশ 
অন্ুসারেই ভারত সরকার বনুসাধক বিষ্যালয় স্বাপনের পরিকল্পন। গ্রহণ করেন 
এবং এই পরিকল্পন। অন্যায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইন্টারমিডিয়েট স্তরের 
বিলোপ ঘটে এবং বহুমংখ্যক একাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । 
তবে ভারত সরকার প্রবন্তিত পরিকল্পনায় মৃদালিয়র কমিশনের স্পারিশগুলি 
পুরোপুরিভাবে অনুসরণ কর] হয়নি । 


শিক্ষা! কমিশন--৭ 


শিক্ষা কমিশন 
বা 
কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট 


[ সংক্ষিশ্ত নিলনণ এ 


ভূমিকা 


ভারত সরকার ১৯৪৮ সালের ১৪ই জুলাই একটি প্রন্থাবনাব দ্বারা শিক্ষা 
কমিশন ( চ:00০561018 09030715510) ) নিয়োগ করেন । শিক্ষার একটি 
জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করা এবং সর্বস্তরের শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য 
সাধারণ নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারকে নির্দেশ দান কবাই 
ছিল এই কমিশনের উদ্দেশ্ত। ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস্‌ কমিশনের চেয়ারমান 
অধ্যাপক ভি. এস্‌. কোঠারি ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি । তার নাম 
অসুসারে এই কমিশন কোঠারি কমিশন নামেও স্বপরিচিত। ভারতবর্ষ ও 
বিদেশের ১৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিধ্দের নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া 
একজন সম্পাদক ও একজন সহসম্পাদক নিয়ে এই কমিশনের মোট সান্য 
সংখ্যা ছিল ১৭জন। কমিশন ১৯৪৮ সালের ২রা অক্টোবর কাজ শুরু করে 
১৯৪৮ সালের জুন মাসে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন । 

ইতিপূর্বে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যেসব কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল সেগুলির 
কর্ষপরিধি আলোচ্য কমিশনের ন্তাযন এত ব্যাপক ছিল ন!। শিক্ষার 
কোন একটি বিশেষ স্তর কিংবা কোন বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে পর্যালোচনা 
করাই ছিল পূর্ববর্তী কমিশনগুলির উদ্দেশ্ত। কিন্ত শিক্ষার সর্বনিয় স্তর 
থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যস্ত সকল স্তরের নানাবিধ সমস্যা ও তার 
সমাধান সম্পর্কে সনিরিষ্ট সুপারিশ করার ভার দেওয়া হয়েছিল কোঠারি 
কমিশনের উপর । আইনশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিচ্যা ছাড়া শিক্ষার আর সমস্ত 
বিভাগ সম্পর্কে কমিশনের মতামত চাওয়! হয়েছিল । স্বাধীনত। লাভের 
পর ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের জন্য এইজাতীয় একটি 
কমিশন নিয়োগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 

কোঠারি কমিশনের সুবুহৎ রিপোর্টটি ৩ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের 
অস্তভূক্ত ছয়টি অধ্যায়ে সর্বস্তরের শিক্ষ] সংক্রান্ত পুনর্গঠনের বিভিন্ন দিক 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । জাতীয় লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থার 
পুনবিন্তাম (6০০91162080109) কাঠামোগত পুনগঠণ, শিক্ষকদের উদ্নতিসাঁধ্‌ন, 
ছাব্রভত্তি সংক্রান্ত নীতি-নির্ধীরণ এবং সকলকে শিক্ষার সযান হযোগ প্রদান 
_ এই সমত্ত বিষয়গুলি এই বংশের অস্ততৃকক্ত | দ্বিতীয় খণ্ডের অস্ততুক্তি ১১টি 
অধ্যায়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও সেক্টর সম্পর্কে আলোচনা কর! হয়েছে । 
তৃতীয় খণ্ডের অস্তভূক্তি ২টি অধ্যায়ে কমিশনের সু পারিশগুলি বাত্যবে রূপায়িত 
করার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর] হয়েছে। 


এখন এও 


সাধারণ সমন্যাসমুহ 


কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষাসংক্রাস্ত পুনর্গঠনের ষে কার্ধস্থচীর কথ বলা 
হয়েছে তাকে তিন ভাগে ভাগ কর! যাঁয়-_ 

(১) জাতীয়জীবনের, চাহিদা ও আশ! আকাত্ধার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্ত এই ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ রূপাস্তর সাধন। 

(২) শিক্ষার গুণগত উন্নতিসাধন, যাতে শিক্ষার মান আশানুরূপ হয়, 
এই মানের ক্রমাগত উন্নতি ঘটতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা 
আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য হতে পারে । 

(৩) মানবিক সম্পদের চাহিদার ভিত্তিতে এবং সকলকে শিক্ষার দমান 
স্থধোগ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাগত সুযোগ স্থবিধার সম্প্রসারণ । 

কমিশনের রিপোর্টের এই খণ্ডে উপরোক্ত তিনটি কার্ষস্থচীর বিভিন্ন দিক 
নিয়ে আলোচন। কর! হয়েছে । 

শিক্ষা ও জাতীয় লক্ষ্য 

ভারতের শুবিষ্যত ভাগ্য রূপ পরিগ্রহ করছে তার শ্রেণীবক্ষগুলিতে ; 
নিছক অলঙ্কার প্রয়োগের জন্যই যে একথা বলা হচ্ছে তা নয়। বিজ্ঞান ও 
কারিগরিবিদ্যার অন্ভৃতপুর্ব উন্নতির যুগে কেবলমাত্র শিক্ষাই জাতির হ্থখ, 
সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। জনগনের জীবনযাত্রার মান 
উন্নয়নের জন্য যে বিরাট জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পন। গ্রহণ কর! হয়েছে তার 
সাফল্য নির্ভর করছে আমাদের দেশের স্কুল কলেজ থেকে কত সংখ্যক এবং 
কিরূপ গুণসম্পন্ন ছেলেমেয়ের বেরিয়ে আসছে তার উপর। সেইজন্য 
জাতীয় উন্নয়নের সমগ্র পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিক কি হবে সে সম্পর্কে 
নতুন করে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়ত দেখ! দিয়েছে। প্রচলিত শিক্ষা 
ব্যবস্থীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে নতুন শিক্ষা পরিকল্পন! গ্রস্ত 
করতে হুবে এবং এই পরিকল্পনাকে দৃঢ় সংকল্প ও উদ্যমের সঙ্গে বাস্তবে 
রূপায়িত করতে হুবে। 

'ষদ্দি জাতীয় উন্নতিকে তরান্বিত করতে হয় তাহলে স্থপরিকল্পিত, বলিষ্ঠ 
বং বড়াবনাময় শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে হুবে এবং শিক্ষার পুনরুজ্জীবন। 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৪৩ 


উন্নয়ন ও সম্প্রদারণের জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বিপুল উচ্যমের সঙ্গে তা কার্ধে 
পরিণত করতে হবে। কিন্ত সমাজের অন্ঠান্ত বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার 
উন্নতির কথ চিস্তা করা যাঁয় না। শিক্ষা! হবে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম । সেইজন্য একদিকে জাতীর 
_ অগ্রগতির দীর্ঘকালীন কর্মহ্চী ও অপরদিকে দেশের বর্তমান স্বর্পকালস্থায়ী 
জটিল সমস্যাদির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে । 

জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা 

দেশের বর্তমান জটিল সমস্যাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ হল খাস্ত 
সম্যা। আমাদের দেশের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে খান্ডে 
স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার অন্ত আমাদের বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হুবে। 
এই থাস্য সমস্তার পাশাপাশি রয়েছে ভয়াবহ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব । আমাদের 
দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ খুব সন্তোষজনক নয়। ভাছাড়। 
এই আয়ও জনগনের মধ্যে সমভাবে বর্টিত হয়নি। আমাদের দেশের 
শতকরা ৩০ জনের মাসিক আয় ১৫ টাকারও কম। এই অবস্থার উন্নতি 
করতে হলে দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটাতে হুবে, জাতীয় আয় 
যাতে সমভাবে ব্টিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সকল কর্মক্ষম 
ব্যক্তিকে বিশেষ করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকরীতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধনী ও দরিন্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত- 
দের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য রয়েছে এবং এই বৈষম্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
সাম্প্রতিক কোন কোঁন ঘটনার ফলে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে 
চলেছে । স্থানীয়, আঞ্চলিক, ভাষাগত ও প্রার্দেশিক আঙ্গগত্য বর্তমানে এমন 
ভাবে বুদ্ধি পাচ্ছে যে ভারতবর্ষের অখগ্ডতার কথা ষেন লোকে ক্রমশঃ তুলে 
যাঁচ্ছে। পুরাতন মূল্যবোধ ক্রমশঃ অদৃত্ঠ হচ্ছে, কিন্ত তার স্থলে সামাজিক 
দাত্রিত্ববোধ গড়ে তোলার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা হচ্ছে না। ধর্মঘট, ক্রমবঞ্ধমান 
অরাজকতা, জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, তুর্নীতিপরায়ণতা, সাম্প্রদায়িকতা 
ও অন্তান্ত সামাজিক বিশৃঙ্খল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার 
কথা প্রায়ই বল! হয় তা এই সৰ উপসর্গের মধ্যে একটি এবং সম্ভবত খুব 
মারাত্মক ধরণের উপসর্গ নয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 
লামাজিক ও জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার কাজটি নিঃদন্দেছে খুবই দুবহ। 


১০৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


রাজনৈতিক দিক থেকে যে তিনটি প্রধান সমস্য দেখা দিয়েছে তা হল 
(১) গণতন্ত্রকে শক্কিশালী করাব সমস্যা (২) দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার 
সমস্যা ও (৩) যারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত ছিল তাদের শিক্ষা সামা, জীবন- 
যাত্রার উন্নতমীন ও অন্তান্ত নাগরিক স্যোগ স্বিধার দাবীকে পুরণ করাব 
সমন্তা। আত্তর্জাতিক দিক থেকেও আমরা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন 
হয়েছি । আমাদের :দেশের জীবনযান্রার মানের সঙ্গে শিল্লোন্নত দেশগুলির 
জীবনযাত্রার মানের বিরাট পার্থক্য রয়েছে । উক্ত দেশগুলিতে যেভাবে 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে তাতে এখনই যদ্দি আমরা দেশের উন্নতির জন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করি তাহলে কোনদিনই আমরা তাদের সমকক্ষ 
হতে পারবো না। তাছাড়া পৃথিবীর জ্ঞানভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে 
ভারতবর্ষকেও তার যোগ্য অবদান রাঁখতে হবে। সেইজন্ত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 
আস্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কতকগুলি কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। 


্রাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 


মানবিক সম্পর্দের বিকাশ সাধন £ 

উপরোক্ত জটিল, বৈশিষ্টপূর্ণ ও জরুরী সমস্যাগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল 
এবং এ সমস্তাগুলি সমাধানের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা হল একই দে সেগুলি 
সমাধানের চেষ্টা করা । দুটি প্রধান কর্মস্থচীর মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা চালাতে 
হবে 2 (১) কৃষির আধুনিকীকরণ ও শিল্পের দ্রুত প্রমারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক 
সম্পর্দের বিকাঁশনাধন এবং 

(২) শিক্ষার পরিকল্পিত কার্ধস্থচীর মাধ্যমে মানবিক সম্পদের 
বিকাশসাধন । 

উপরোক্ত ছুটি কার্ধসথচীর মধ্যে দ্বিতীয়টি সর্বাপেক্ষা পরুত্বপুর্ণ। কারণ 
মানবিক সম্পর্দের বিকাশ না ঘটলে প্রাকৃতিক সম্পদ্দের যথাযোগ্য বিকাশ ঘটা 
সম্ভব নয়। কৃষকের। ষদ্দি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার আলোকে তাদের বহুযুগ 
অনুস্থত রক্ষণশীলতা। ত্যাগ করতে না পারে ? তারা যদি উত্পাদন বাড়াবার 
বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে আগ্রহী না হুয় তাহলে দেশকে কখনই খান্সে 
বযুংসম্পূর্ণ করা যাবে ন!। শিল্পের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য । কৃষি, শিল্প 
ও অন্তান্ত ক্ষেত্রে গবেষণা চালাবার জন্য এবং গবেষণা ল্ধ জান বাস্তবে প্রয়োগ 
করার জন যে দক্ষ মানবশ্তির গ্রয্বোজন তাঁ কেবল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি 
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শিক্ষার উন্নতি দ্বারা লাভ করা সম্ভব। অন্রূপভাবে কেবল প্রাকৃতিক সম্প? 
কিংবা দক্ষ কারিগর স্ষ্টির দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করা যায় না; 
এর*্জন্য প্রয়োজন শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জনসমষ্টির জীবনযাত্রা, চিস্তাধার] ও 
কর্মের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানি করা । অর্থনৈতিক উন্নতি প্রধানত 
নির্ভর করে “ব্যাপক আকারে মানবীয় পরিবর্তন” সাধনের উপর 

একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে এই জাতীয় মানবীয় পরিবর্তন মাধিত হতে 
পারে। সমাজের অন্যান্স সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে সাহাষ্য করেঠিকই। 
কিন্তু কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমগ্র জনসাধারণ উদ্ধদ্ধ হতে 
পারে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফলপ্রস্থ করতে হলে চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি, 
উত্সগারুত প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ । জাতীয় সমস্াগুলির যথাযথ মোকাবিল। 
করার জন্য জাতীয় শিক্ষ! ব্যবস্থার প্রবর্তন করার অর্থ এই নয় যে এর দ্বারা 
ব্যক্তির যুল্যকে ছোট করে দেখতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্ই হল 
ব্যক্তিকে তার সম্ভাব্য কর্মশক্তির (70621701911 ) পরিপুর্ণ বিকাশের জন্য 
সর্বাধিক স্থযোগ দিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ ব্যবস্থায় যে 
মূলনীতিটির উপর জোর দেওয়া উচিত তা হল সন্কার্ণ ও স্বার্থপরভাবে ব্যক্ধি গত 
কিংবা গোষ্ঠিগত আহ্ুগত্যেব মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত আশা অকাঙ্খার পুরণ ঘটবে 
না, তাঁর পরিবর্তে জাতীয় অগ্রগতিকে তরান্বিত করার জন্য ব্যক্তি যদ্দি 
নিজেকে উৎসর্গ করে তবেই তার আশা আকাঙ্খা! পুর্ণ হবে। 

শিক্ষা! বিপ্লব 

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে যখন গুণগত ও পরিমাঁণগত উভয় দিক দিয়ে 
স্থমংগঠিত করে তোল! যাবে তখনই কেবল শিক্ষা ও জাতীয় সমৃদ্ধির মধ্যে 
সরাসরি যোগসুত্র স্থাপিত হতে পারে । পরিমাণের দিক থেকে সমাজের সর্ব- 
স্তরের লোককে শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে হবে । আর গুণগতভাবে শিক্ষাকে 
উচ্চমানসম্পন্ন হতে হবে যাতে এই শিক্ষার ছার] যথেষ্ট পরিমাণ স্থযোগ্য মানব- 
শক্তির ্ষ্টি হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তরাঘিত করার জন্য ইহ 
অপরিহার্য । 

এইদিক থেকে বিচার করনে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা 
দরকার ধাতে এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ও সমাজতাম্বিক সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী 
হতে পারে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল সাঘ্রাজাবাদী শাদন 
ব্যবস্থার প্রয়োজন সি করার জন সামস্ততান্ত্রিক দমাজব্যবস্থার সন্ধীর্ণ গণ্ভীর 


১০৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা! কমিশন 


মধ্যে। কাজেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্ট, বিষয়বস্তু, শিক্ষণ-পদ্ধতি, বিভিন্ন 
কর্মী, ছাত্র সংস্কার আয়তন, শিক্ষকদের নির্বাচন ও পেশাগত প্রস্থতি 
এবং শিক্ষা! ব্যবস্থার সংগঠনের ব্যাপারে আযূল পরিবর্তন প্রয়োজন । বস্তুত 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্রবিক পরিবর্তন আনতে হবে যার প্রভাবে সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্থচনা হবে। কমিশন এই শিক্ষা বিপ্লবে 
তিনটি দিকের কথা উল্লেখ কবেছেন-_ 

(১) শিক্ষা ব্যবস্থার আত্যস্তবীন পরিবর্তন সা'ধন__যাঁর ফলে জাতীব 
জীবন, চাহিদা ও আশ] আকাঙ্াব সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 

(২) শিক্ষার মানের গুণগত উন্নতিসাধন__-যাতে শিক্ষার মান আশামুরূপ 


হয়, এই মানেব ক্রমাগত উন্নতি ঘটতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা 
আস্তর্জাতিক মানের সমতুল্য হতে পারে। 
(৩) শিক্ষাগত স্থযোগন্থবিধাব সম্প্রসারণ- যাতে দেশের মানবিক কর্ম- 


শক্তির চাহি! মিটতে পারে এবং সকলে সমানভাবে শিক্ষাগত সযোগস্থবিধা 
লাভ করতে পারে । 


জাতীর জীবন, চাহিদা ও আশ। আকাগার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক 
স্থাপন £ 


প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জীবনের বিশেষ সম্পর্ক নেই। এর বিষয়বস্ 
ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিরাট পার্থক্য 
রয়েছে । প্রথমত, বর্তমান শিক্ষ1 ব্যবস্থায় কৃষিব উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়নি এবং প্রতিভাসম্পন্ধ ব্যক্তিদের কৃষি শিক্ষার প্রতি আকুষ্ট করার কোন 
ব্যবস্থা করা হয়নি। বিভিন্ন বিশ্ববিগ্যালয়গুলিতে কৃষি বিষয়ে অধ্যয়নরত 
ছাত্র সংখ্য। খুবই কম,। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান শিক্ষ! ব্যবস্থ| অচ্তিরিক্ত মাত্রায় 
তত্বমূলক (৪০67১০) তার ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ অবদান নেই। তৃতীয়ত, জাতীয় পুনর্গঠনের জন 
যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে সে সম্পর্কে স্কুল কলেজগুলি সম্পূর্ণ উদাপীন এবং এ 
ব্যাপারে শশিক্ষক ও ছাত্রদ্নের কোন ভূমিক। নেই। চতুর্থত, সামাজিক ও 
জাতীয় সংহতি স্থাপনের ব্যাপারে সহায়তা করার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে 
বর্তমান শিক্ষ। ব্যবস্থ' বিভেদমূলক প্রবণতাগুলিকে বাড়িয়ে তুলছে । পঞ্চমত, 
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় চরিত্র-গঠনের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
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হচ্ছে না। ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ স্বট্ি করা কিংব! 
গণতান্ত্রিক ও লমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্ত প্রয়োজনীয় আগ্রহ ও প্রবণতা 
গড়ে তোলার ব্যাপারে কোনরূপ গ্রচেষ্টাই কর! হচ্ছে না। 

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করার ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকতে 
পারেনা । কমিশনের মতে এই পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন হিসাবে দেখা 
দিয়েছে । কারণ ক্রটিপুর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু 
হালে কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে 
তাভে এক শত বছর পূর্বেকার শিক্ষা বাবস্থাব যে চরিত্র ছিল তাই পুবোপুবি 
বজায় আছে। 

কমিশনের মতে শিক্ষাকে যুগোপযোগী কবে তুলতে হপে (১) উৎপাদন 
ব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন কবতে হবে (২) শিক্ষা সামাজিক ও জাতী 
সংহতি এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশানী কবে তুলবে) (৩) আধুনিকীকরণকে 
1তরাদ্বিত করবে এবং (৪) সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ স্ষ্ট 
করে শিশুর চরিত্রগঠনে সচেষ্ট হবে। 

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং সামাজিক 
পরিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়ায় এদের সবগুলি এক সাথে লাভ করার চেষ্টা ন 
করলে কোনটিই লাঁভ করা যাবে না। 


শক্ষা! এবং উৎপাদন 

ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে মৃষ্টিমেয় লোক শিক্ষার হুযোগ পেয়ে এসেছে? বর্তমানে 
সমন্ত জনসাধারণ যাতে এই হ্থযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই 
কাজের জন্য যে গ্রচুব পরিমাণ সম্পদ্দের প্রয়োজন তা পেতে হলে শিক্ষার 
সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার গ্রসারের দ্বারা জাতীয় 
আঙ্ন বৃদ্ধি পায়। আবার জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে শিক্ষাখাতে অধিক অর্থ 
বিনিয়োগ বরা যাবে। এইভাবে শিক্ষা ও উৎপাদন পরম্পর পরস্পুরের 
সহায়তায় এগিয়ে চলবে । এরজন্য নিয়লিখিত কর্মন্চী গ্রহণ করা গ্রয়োজন-_ 

(১) বিজান শিক্ষার প্রসার) 

(২) কর্ম-অভিজ্ঞতার প্রবর্তন ; 

(৩) বৃত্যূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং 

(৪) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং গবেষণার বাবস্থা । 


১০৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষ। কমিশন 


১। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার- গতানগতিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন 
হয় প্রাচীন পদ্ধতিতে, আর আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে । শিল্পোন্নত দেশগু লিতে কৃষি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের একটি শাখাতে 
পরিণত হয়েছে । এইদিক থেকে বিচার করলে বর্তমানে বিজ্ঞানের ভূমিকা 
বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। সেইজন্ বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার অচ্ছেচ 
অংশ হিসাবে পরিগণিত করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের যানও যথেষ্ট উন্নত 
করতে হবে যাতে এর প্রকৃত উদ্দেন্ট সিদ্ধ হয়, যাতে এর দ্বার] ছাত্রের সমন্যা 
মমাধানের ক্ষমতা লাভ করতে পারে, তাদেব বি্লেষণমূলক দক্ষতা! বৃদ্ধি পায়, 
এবং তাঁদের মধ্যে জানবার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। 
কেবলমাত্র এইভাবেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির 
অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞান গৌড়ামিকে দূব করে, এর সাহায্যে ভয়, 
কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ এবং নিক্ষিয়তা অপস্থত হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অগ্র- 
গতির সাহায্যে মাহ্ষ আপনাকে জানতে শিখছে এবং বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডে তার স্থান 
সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে । এইভাবে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার যে সমন্বয় ঘটছে 
ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ মূল্য রয়েছে। 


২। কর্ম অভিজ্ঞতার ( ৮0০1]. 81967160109 ) প্রবর্তন-_ 


জীবন এবং উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার দম্পর্ক স্থাপন করতে হলে সাধারণ 
ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অচ্ছেদ্ধ অংশ হিসাবে কর্ম অভিজ্ঞতার প্রবর্তন করতে 
হবে। কমিশনের মতে কম-অভিজ্ঞতার অর্থ হল বিদ্যালয়ে, গৃছে, ওয়ার্কশপ, 
ফার্মে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিংবা অন্ত যে কোন উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদনযূজক 
কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা । কমিশনের মতে সমস্ত প্রকার উন্নত ধরণের 
শিক্ষার কমপক্ষে ৪টি উপাদান থাকা উচিত--(ক) আক্ষরিকণজ্ঞান (11661805) 
ৰা ভাষা, মানববিদ্যা ও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের চচ্চা ) (খ) গাণিতিক জ্ঞান 
(120410618০5 ) বা অস্থশান্ত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের চচ্চ1৯ (গ) কর্ম 
অভিজ্ঞত। এবং (ঘ) সমাজ সেব1। 

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথমোক্ত ছুটি বিষয়ে শিক্ষার্দীনের ব্যবস্থা থাকলেও 
তা বিশেষ ফলপ্রস্থ নয়। আর শেষোক্ত ছুটি বিষয় বিশেষভাবে অবহেলিত-_- 
এর মধ্যে প্রথমটি শিক্ষার সঙ্গে উৎপাঞ্নের সম্পর্ক স্থাপন করে আর দ্বিতীয়টি 
মামাজিক ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের সহায়তা করে। 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোট ১০৯ 


প্রথাবদ্ধ শিক্ষা শিশুকে সাময়িকভাবে সামাজিক কাঞ্জকর্ম থেকে দূরে 
সরিয়ে রাখে এবং একটি কৃত্রিম পরিবেশে ভবিষ্যতে সমাজজীবনের অংশগ্রহণ 
করার উপযোগী ক'রে তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে । এইভাবে কর্মজগৎ 
ও শিক্ষাজগতের মধ্যে একটি ব্যবধানের স্ব্টি হয়। কর্ম-অভিজ্ঞতা প্রবর্তনের 
মাধ্যমে এই ব্যবধান দূর কর! সম্ভব হবে। কর্ম-অভিজ্ঞত। শিক্ষার সঙ্গে কর্মের 
সমন্বয় সাধন করে। অন্যান্য দেশের সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্ম-অভিজ্ঞাঁর 
একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান রয়েছে । কমিশনের মতে কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আরও 
কতকগুলি গুরুত্বপুর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এব সাহাম্যে বৌদ্ধিক ও দৈহিক 
শ্রমের যূল্যকে পৃথক করে দেখার ষে প্রবণতা তা দূর হবে। যুবকেরা শ্রম- 
যুলক কাজে নিজেদের অভ্যন্ত করে তুলতে পারবে এবং ছাত্রদের কর্মে দক্ষতা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটবে। কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 
ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সামাজিক ও জাতীয় সংহতি 
শক্তিশালী হবে। কর্ম-অভিজ্ঞতার কার্ধহুচী যদি সুপরিকল্পিত হয় তাহলে 
এন্স দ্বাঃ] ছাত্র কিছু না কিছু রোজগার করতে পারবে এবং তাঁর দ্বারা সে 
আংশিকভাবে তার পড়ার খরচ মেটাতে পারবে । 


৩। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা 

শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের ঘনিষ্ট সম্পক স্থাপন করতে হুলে মাধ্যমিক স্তরে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় 
স্তরে কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান শিক্ষা 
ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ স্থুযোগ ন] থাকায় পরীক্ষায় পাশ করেও বনু 
সংখ্যক ছাত্রকে বেকার জীবন যাঁপন করতে হয়। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে 
যত ছাত্র পড়াশ্তন। করে তাঁর মধ্যে মাত্র শত কর। ৯জন বৃতিযূলক শিক্ষা গ্রহণ 
করে। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে সাধারণ ও বুত্তিযুক শিক্ষার 
মধোৌ একটা সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে--যাতে সাধারণ শিক্ষার মধো 
কিছুট। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, আবার বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যেও 
কিছুটা সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে । এছাড়া বিশ্ববিষ্ঠালয় স্তরে যাতে 
পেশাগত শিক্ষার প্রসার ঘটে ভার ব্যবস্থা করতে হুবে এবং পেশাগত 
শিক্ষার ক্ষেতে কষি ও কারিগরি বিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করতে হবে। 


১১০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


৪। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা! এবং গবেষণার ব্যবস্থা 

জাতীয় অর্থনীতিব বিকাশ ঘটাতে হলে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার 
প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই জন্য মাতকোত্তর 
ঘরে ইনজিনীয়ারিং, কৃষি এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত অন্থান্ট বিষয়ে যাতে অধিক 
সংখ্যক ছাত্র ভত্তি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষা 
ও গবেষণার মান যাতে যথেষ্ট উন্নত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে । 


শিক্ষ। এবং সাষাজিক ও জাতীয় সংহতি 

দেশকে শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে সামাজিক ও জাতীয় 
সংহতি স্থাপন করতে হবে । জাতীয় সংহতি স্থাপিত ন! হঙ্গে দেশের অগ্রগতি 
ব্যাহত হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল 
ক্ষেত্রেই জাতীয় সংহতি স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে । সামাজিক ও জাতীয় 
সংহতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন (১) জাতীর ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা; (২) 
জনগনের জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতি ; বেকার সমস্যার সমাধান ; দেশের 
বিভিন্ন অংশের উন্নতির বাঁপারে ষে অসমতা! রয়েছে তা দূব করা__-এর ফলে 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্দিক থেকে জনসাধারণের যধ্যে সমান 
স্থযোগলাঁভের ধারণা গড়ে উঠবে$ (৩) নাগরিকতার মূল্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে 
ললচেতনতা এবং খগ্ডাংশের পরিবর্তে সমগ্র দেশের প্রতি আঙ্গগত্য $ (৪) 
উৎকৃষ্ট ও নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা এবং সমস্ত নাগরিকের প্রতি সমান ব্যবহারের 
গ্রতিশ্রতি ; (৫) দেশের বিভিন্ন অংশের লোকদের সংস্কৃতি, এতিহা ও জীবন- 
হাত্রাপচ্ধতি সম্পর্কে পারম্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাগ্রদর্শন | 

বর্তমানে আমাদের দেশে ঘেসব ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিশৃঙ্খলার লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে সেগুলির উপযুক্ত মোকাবিলা করতে ন! পারলে দেশের সামাজিক 
ও মনন্তাত্বিক জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আন যাবে না। আমাদের দেশে 
ধনী ও দরিদ্র, স্থবিধাভোগকারী ও প্রবঞ্চিত, সহরাঞ্চলের অধিবাসী ও গ্রামের 
অধিবাসী এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা রয়েছে । এর 
ফলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে। কাজেই উপরোক্ত বিভেদ দূর করার জন্য 
বথোপধুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 

জাতীয় সংহতি রক্ষা করার ব্যাপারে নিয়লিখিত কার্ধনূচীর মাধ্যমে শিক্ষা 
একটি গুরুত্বপুর্ণ তূমিক! গ্রহণ করতে পারে-(ক) সাধারণ বিভালয়ের 


শিক্ষা! কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১১১ 


(09570007 9০1,001 ) প্রতিষ্ঠা ; (খ) শিক্ষার সর্বস্তরে সামাজিক ও জাতীয় 
সেবামূলক কাজকে শিক্ষার অছেগ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত করা; (গ) সমস্ত 
আধুনিক ভাষার বিকাশ সাধন এবং হিন্দী যাতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী 
ভাষা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে তাঁর জন্য উক্ত ভাষাকে সমৃদ্ধ করার 
ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (ঘ) জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন 1) 

ক। জাধারণ বিগ্ভালয়--আমাদের দেশের.শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন ভাবে 
গড়ে তুলতে হবে যাঁতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ দূর হয়। 
বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাতে গামাজিক বিভেদ ও শ্রেণীবৈষম্য 
বুদ্ধি পাচ্ছে। প্রাথমিক শ্তরে সরকার পরিচালিত বিগ্যালয়গুলি অবৈতনিক 
হলেও এগুলির মান অনুন্নত এবং এগুলিতে দরীদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়ের] পড়ান্তন? 
করে। কিছু কিছু বেসরকারী বি্যালযে পড়াশুন1 ভাল হলেও সেগুলির বেতন 
খুব বেশী এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চঙ্রেণীর ছেলেমেয়েরা সেগুলিতে পড়াশুন] করে । 
মাধ্যমিক স্তরে অধিকাংশ উন্নতধরণের স্কুলগুলি বেসরকারী এবং সেগুলিতে 
বেতনের পরিমান এত বেশী ষে সমাজের উপরতলার শতকরা দশ ভাগ 
লোকেদের ছেলেমেয়েরাঁই সেগুলিতে পড়ার সুযোগ পায়। শিক্ষার জগতে 
এই শ্রেণীবৈষম্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
অগণতান্ত্রিক এবং জাতীয় আদর্শের পরিপস্থী। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে এই জাতীয় 
শ্রেণী-বৈষম্য দূর করতে হলে এবং শিক্ষাকে সামাজিক ও জাতীয় সংহতির 
বাহন করে তুলতে হলে সাধারণ বিগ্যালয় প্রথার (00702001॥ 901১001 
955067॥ ) প্রবর্তম করতে হবে । এই বিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য হলে নিম্নরূপ ঃ 

১। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক পদ- 
মর্যাদা নিবিশেষে সকল শিশু এই বিদ্যালয়ে পড়ার স্থযোগ পাবে। 

২। স্ুুশিক্ষার সুযোগ অর্থ বা শ্রেণীর উপর নির্ভর না ক'রে প্রতিভার 
উপর নির্ভর করবে। 

৩। এইজাতীয় সমস্ত বিদ্যালয়ের মান উন্নত হবে এবং খুব উগ্নতমানের 
বেশ কিছুসংখ্যক বিচ্ভালয় থাকবে । 

৪। এই জাতীয় বিগ্ভালয়গুলিতে বেতন গ্রহণ করা হুবে না। 

«| সাধারণ পিতামাতার এই বিষ্ভালয়গুলিতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়। 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন এবং ব্যয়বহুল বিগ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়েদের 
পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন না) 


১১২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশগুলিতে এই 
জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ইংলগ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় পাবলিক স্কুল 
নামে যে বিচ্যালয়গুলি রয়েছে সেগুলি উন্নতমান সম্পন্ন হলেও যথেষ্ট ব্যয়বহুল 
এবং বেনরকারী। ইংরেজরা আমাদের দেশে কতকট! এইজাতীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থারই প্রবর্তন করেছিল । কিন্তু বর্তমানে আমর] যে সমাজতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থ! গড়ে তুলতে চাইছি তাব পক্ষে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা 
একেবারেই অনুপযোগী । 

খ। সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাজ-_ 

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ লোকেদের 
মধ্যে বিভেদ হ্যট্টিতে সহায়তা করছে। সেইজন্ত কমিশন শিক্ষার সকজ 
স্তরে যাতে ছাত্রের আবশ্তিকভাবে সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাজে 
অংশগ্রহণ কবে তারজন্য ক্ুপারিশ করেছেন । এর ফলে ছাত্রদের চরিক্্ 
গঠিত হবে, তাদের মধ্যে শ্র্খলাবোধ জাগবে, তারা শ্রমের মর্যাদ। সম্পর্কে 
সজাগ হবে এবং তার্দের সামাজিক দায়িত্ববোধের বিকাশ হবে । 

সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাজের আয়োজন ছু'ভাবে কর! যেতে 
পারে। প্রথমত, শিক্ষাগ্রহণকালে ছাজেরা মাঝে মাঝে আংশিক সময়ের 
জন্য এই কান্দে অংশগ্রচণ করতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, হায়াব সেকেগ্তারী 
কিংব। প্রি-ইউনিভারিটি পরীক্ষা পাশ করাব পর নয় থেকে বার মাস 
ধ'রে ছাত্রের! পুর্ণ সময়েব জন্য জাতীয় সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে। 
সি. ডি. দেশমূখের সভাপতিত্বে গঠিত গ্ভাশানাল সাভিস কমিটি শেষোক্ত 
কর্মসূচীর পক্ষে ছিলেন । 

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সমাজ সেবার 
জন্ত অতিরিক্ত এক বছর যোগ করার পক্ষপাতী নন। কমিশ্নের মতে স্কুল 
ও কলেজে শিক্ষা! গ্রহণের পাশাপাশি সমাজ সেবার কাজও চলতে থাকবে 
এবং উচ্চতর প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিষ্ভালয় স্তর পর্যন্ত সমাজ 
সেবার কর্মসথচী চলতে থাকবে । 

সমাজ সেবার কর্মস্থচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ছুটি উপায় অবলম্বন 
করতে হবে--(১) স্কুল ও কলেজে ছাত্রেরা ঘাতে যৌথ জীবনযাত্রার 

₹শগ্রহণ করতে পারে তার জন্ত তাদের উৎসাহিত কর]; এবং (২) জাতীয় 

সেবা ও সমাজ উন্নয়নের কর্মহ্চীতে ছাত্রদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান । 


শিক্ষ। কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১১৩ 


১। স্কুল কলেজে যৌথ জীবনধাপন-_স্কুল কলেজে ছাত্রদের যৌথ 
জীবনযাপনের পর্যাপ্ত স্যোগ দিতে হবে। শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, হোষ্টেলে 
সর্বব্রই যাতে যৌথ জীবনযাপনের স্থযোগ হি কর] যায় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং হোষ্টেলগুলিতে 
চাকরের! ধেসব কাজ করে সেগুলি ছাত্রপ্দর দিয়ে কবাঁনো যেতে পারে এবং 
এইনব কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। 
এইভাবে তাদের মধ্যে শ্রমের মর্ধাদাবোধ স্ষ্টি হতে পাবে। 

২। জমাজ উন্নয়নের কর্মপূচীতে অংশগ্রহণ_স্থুল কলেজে যৌথ 
জীবনযাপনের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা যাতে স্কুল কলেজের বাইরে 
মমাজ উন্নয়ন কর্মস্চীতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। 
শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এই কর্মন্থচীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা হবে নিম়কূপ-_ 

(ক) প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়কে মমাজের ঘনিঠ সংস্পর্শে নিয়ে আসতে 
হবে এবং সম্ভবমত সমাজ দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

(খ) মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আরও খনি করে 
তুলতে হবে এবং সমাজ সেবার শ্ুনিদ্দিষ্ট কর্মস্থচী গ্রহণ করতে হবে। নিষ্ 
মাধ্যমিক গ্রে বছরে মোট ৩* দিন এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ২* দিন 
এই জাতীয় কর্মনচীতে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করার জন্য কমিশন স্পারিশ 
করেছেন। 

(গ) কলেজ স্তরে প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম ম্মাতক ডিগ্রী পাঁবার আগে 
একবার থেকে তিনবারের মধ্যে মোট ৬* দিন জাতীয় সেবামূলক কাজে 

ংশ গ্রহণ করতে হবে। সোস্ত(ল ওয়েলফেয়ার ক্যাম্প কিংবা এন-সি-সি- 
তে অংশগ্রহণ উপরোক্ত কাঁজের বিকল্পরূপে গণ্য হবে । 

গ। ভাষা সম্পর্কিত নীতি নির্ঘ।রণ--কমিশনের মতে সঠিক ভাষা- 
নীতি অবলম্বন করতে পারলে, লামাজিক ও জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার 
ব্যাপারে বিশেষ সথবিধা হয়। স্বাধীনত! লাভের পর ভারতবর্ষের সামনে যত 
মমন্তা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে ভাষাসমস্তা একটি বিশেষ জটিল সমস্যা। 
এই সমন্তার উপযুক্ত সমাধান করতে হলে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির 
উদ্গতিসাধনের সর্ব-প্রকার চেষ্টা করতে হবে। এই ভাষাগুলির উন্নতি হলে 
জনপাধারণ নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে ধৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন 
এবং দেশের শিল্লোন্নতিতে সহাপ্ততা করতে পারবে। সেইজগ্ত আঞ্চলিক 

শিক্ষা কমিশন--৮ 


১১৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ভাষায় বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও অন্যান্য বিষয়ে পুস্তক রচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করতে হবে। স্কুল ও কলেজে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের পক্ষে 
কোন বিষয় আয়ত্ব করা বিশেষ কষ্টকর হয়ে পড়ে । "ইমোশনাল ইনটিগ্রেশন' 
কমিটির মতে শিক্ষার সর্বনিয় স্তর থেকে সর্বোচ্চ শুর পর্যস্ত আঞ্চলিক ভাষার 
মাধমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে তা জাতীয় সংহতি স্থাপনের পক্ষে 
সহায়ক হবে। ভাষা সম্পকে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নৰপ £ 

১। আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। 
আঞ্চলিক ভাষা গুলির উন্নতি সাধনের সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে । ইংরাজী 
ও অন্যান্য আন্তর্জীতিক ভাষাকে অবহেলা! কর! চলবে না। 

২। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যম স্থির করার ব্যাপারে ইউ. জি. 
সি ও বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি স্থনিদ্দিষ্ট কর্মস্থচী প্রণয়ন করবে এবং আগামী দশ 
বছরের মধ্যে এই পরিবর্তন সম্পন্ন করতে হবে। এইজন্য ভারতীয় ভাষায় 
প্রয়োজনীয় সাহিত্য রচন। এবং শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 

৩। ভাঁষ! সম্পর্কে স্ম্পষ্ট নীতি নিদ্ধারণ করতে হবে এবং পরিবর্তনশীল 
৪ অনির্দিষ্ট ভাষানীতি পরিহাব করতে হুবে। 

৪। শিক্ষার্দানের মাধ্যমের পরিবত্তন ঘটাবার সময় শিক্ষার মানেরও যাতে 
অবনতি ন! হয় তাঁর জন্য উপযুক্ত সতর্কতা! অবলম্বন করতে হবে। তবে এ 
ব্যাপারে অযথা কালক্ষেপ করা চলবে ন। । 

সর্ব-ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানে ভারতের বিভিন্ন অংশের 
ছাত্রের! পড়াগুন| করে সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীকে আপাততঃ 
বজায় রাখতে হবে । তবে হিন্দী ভাষার যথেষ্ট উন্নতি ঘটলে এবং অহিন্দী- 
ভাষী রাজ্যগুলি সমর্থন করলে ভবিস্ততে ইংরাজীর পরিবর্তে হিন্দীকে শিক্ষার 
মাধ্যয কর চলতে পারে। 

আঞ্লিক ভাষাগুলিকে সংগ্লিই অঞ্চনের সরকারী ভাষ। হিসাবে গ্রহণ 
করতে হবে যাতে যার আঞ্চলিক ভাষার মাধমে লেখাপড়া শিখছে তারা 
সরকারী উচ্চপদ লাভে বঞ্চিত না! হয়। বর্তমানে যে সব চাকুরী পেতে 
হলে ইংরাজীর জ্ঞান বিশেষভাবে দরকার হয় সেই সব চাকুরী যদি আঞ্চলিক 
ভাষার জ্ঞানের ছারাই লাভ করা যায় তাহলে আঞ্চলিক ভাষাকে বিশ্ববিদ্ঠালয় 
স্তরে শিক্ষার মাধ্যম করা সহজ হুবে। এই প্রসঙ্গে কমিশন উদ্দ, ভাষার 


শিক্ষা কমিশন বা! কোঠারি কমিশনে রিপোট ১১৫ 


উন্নতির জন্ত উত্সাহ দেবার কথা বলেছেন কাঁরণ ভারতের বিভিন্ন অংশের 
লোকেরা এই ভাষায় কথা বলে এবং হিন্দীর সঙ্গে উর্দুর ঘনিষ্ট যোগাযোগও 
রয়েছে। 

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্য ম-. ভাষা সম্পকিত নীতি নির্ধারণ 
প্রলঙ্গে কমিশন আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার কথা 
বলেছেন। এ কথার অর্থ এই নয় ষে এর ফলে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ইংরাজী শিক্ষার 
গুরুত্ব কমে যাবে। প্রথম স্নাতক ডিগ্রী লা5 করতে হলে প্রত্যেক ছান্রকে 
ইংরাজী ভাষা! ভালভাবে আক্ঈত্ত করতে হবে যাঁতে নে মনের ভাব সহজভাবে 
ব্যক্ত করতে পারে, এ ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা বুঝতে পারে এবং উক্ত ভাষার 
লিখিত সাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পারে । সেইজন্য বিদ্যালয় স্তর থেকে ই' 
যাতে ছাত্রের! ভালভাবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী হবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় 
“পাঠাগার ভাষা (11661815 [,80£056 ) এবং আমাদের কাছে এই 
ভাষ। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বাতায়নের ( ৬/1)0০স ০৫ 032 ৬০710 ) 
কাজ করবে। 

এ ছাঁড়। অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 
বর্তমানে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে রশ ভাষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । 
তাছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের চচ্চা, সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও যোগাযোগের ভাষ। 
হিসাবে ফরামী; জার্যান, জাপানী, স্প্যানিশ ও চীনদেশীয় ভাষাও বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । সেইজন্য কমিশন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিছু কিছু নির্বাচিত 
কলেজে ও স্কুলে এইসব ভাষা শিক্ষাদানের জন্য সথপারিশ করেছেন। ডক্টরেট 
ডিগ্রী ও কোন কোন বিষয়ে এম. এ, ডিগ্রী লাভের জন্য ইংরাঁজী ছাড়া আরও 
একটি বিদেশী ভাষা ( (বিশেষ করে রুশ ভাঁষ। ) শিক্ষা করতে হবে। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমাদের দেশে 
উপরোক্ত ভাষা-গুলিতে দক্ষতাসম্পন্ন অধিক সংখ্যক ব্যক্তির প্রয়োজন 
ক্রমশই বুদ্ধি পাবে । এইজন্য এমন কতকগুলি বিগ্যালয় স্থাপন করতে হবে 
যেখানে প্রথম থেকেই উক্ত ভাষাগুলি শিক্ষার্দানের ব্যবস্থা থাকবে এবং এ 
ভাষাগুলির মাধ্যমেই সেখানে শিক্ষা দেওয়া! হবে। এইসব বিদ্যালয়ে বিশেষ 
যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদেরই কেবল ভি করা হবে । 

কমিশন উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার 


১১৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


জন্য বিশ্ববিগ্ঠালয় স্তরে কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা 
বলেছেন যেখানে কতকগুলি আন্তজৃতিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
গ্রহণ কর] হবে। নয়াদিজীতে ইনষ্টিটিউট অব রাশিয়ান ্টাডিজ এই 
ব্যবস্থার সুচনা করেছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় জার্মান, ফরাসী, স্প্যানিশ 
ও জাপানী ভাষায় এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্বাপন করা যেতে পারে। এইসব 
প্রতিষ্ঠান হবে আবামিক এবং এগুলি স্থানীয় বিশ্ববিগ্ঠালযের অঙগীভূত 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হবে । 

আভ্যন্তরীণ যোগীযোগের মাধ্যম 

হিন্দী কিংবা! অন্য কোন ভারতীয় ভাষাকে পাঠাগার ভাষায় (1.1661815 
[81780986 ) উন্নীত করতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে তার বিকাশ ও সমৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠাগার ভাষা বলতে কমিশন এমন একটি ভাষাকে 
বোঝাতে চেয়েছেন ষার মাধ্যমে সাম্প্রতিকও ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক জ্ঞানের 
একটি বৃহৎ অংশ আয়ত্ব করা যায়। বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্রের ক্ষেত্রে 
ইংরাঁজীই এই পাঠাগার ভাষার স্থান দখল করেছে । উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে 
জ্ঞানমূলক কাজকর্ম ও আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যাপারে এই ভাষা সংযোজ্ক 
ভাষা (1101 1.2175898০ ) হিসাবেও ব্যবহৃত হুবে। 

কমিশন মনে করেন যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক ইংরাজীকে 
সংযোজক ভাষারূপে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। কালক্রমে হিন্দীকে এই 
স্থান গ্রহণ করতে হবে । যেহেতু হিন্দী ভারতের সরকারী ভাষা এবং জনগণের 
সংযোজক ভাষা, সেইজন্য অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দীর প্রসারের জন্ সর্বপ্রকার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ধাতে সেখানকার লোকের৷ স্বেচ্ছায় এই ভাষাঁকে 
গ্রহণ করতে পারে। 

হিন্দী ছাড়াও অন্তান্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি যাতে বিভিন্ন রাজোর 
মধ্যে সংযোগকারী ভাষ! হিসাবে ব্যবহৃত হুতে পারে তার ব্যবস্থ! করতে হবে। 
এর জন্ত স্কুল ও কলেজে বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বিভিন্ন আধুনিক 
ভারতীয় ভাষার বিভাগ খুলতে হবে এবং তুলনামূলক ভাষ! শিক্ষার জন্য অর 
কিছু সংখ্যক বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। 

ঘ। জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন-_-ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, 
সম্প্রদায়, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা রয়েছে । এই বৈচিজ্রোর 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১১৭ 


মধ্যে যে এক) রয়েছে সে সম্পর্কে স্থলে ও কলেজে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হুবে। 
পরাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় চেতন] জাগানোর পরিবর্তে ইংরেজ 
রাজত্বের প্রতি আনুগত্য স্থষ্টির চেষ্টা করা হত। স্বাধীনতা] লাভের পর 
অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতা! লাভের পুর্বে ইংরেজবিরোধী 
মনোভাব জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেছিল; কিন্তু স্বাধীনতা 
লাঞ্চের পর ঙ্গাতীয় এঁকা সম্পর্কে নিস্পৃহ মনোভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে । 
সম্প্রতি চীন ও পাকিস্থানের সঙ্গে সংঘর্ষে সময় জাতীয় চেতন! যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। কিন্ত কমিশনের মতে এইজাতীয় আন্তর্জাতিক সংঘর্ষকে জাতীয় 
চেতন] হুষ্টির ত্বাভাবিক উপায় বলে মনে কর! উচিত নয় | কেবলমাজ্ 
শিক্ষাব্যবস্থার মাধামেই প্রকূত জাতীয চেতনা সৃষ্টি করা যেতে পারে। 
কমিশন এব জন্য ছুটি কর্মস্থচীর উল্লেখ করেছেন (১) আমাদের সাংস্কৃতিক 
এঁতিহের উপলব্ধি এবং তার পুনযূল্যায়ন » এব* (২) আমানের ভবিষ্যৎ 
সমৃদ্ধির প্রতি অবিচল আসস্থ। সৃষ্টি করা। 

প্রথমোক্ত কর্মস্থচীর মধ্যে থাকবে ভারতের বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, দর্শন 
ধর্ম এবং ইতিহাস সম্পর্কে স্থপরিকল্পিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা । শিক্ষার্থীদের 
ভারতীয় স্থাপত্য, ভাক্কর্য, অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত 
করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া পাঠক্রমে ভারতের বিভিন্ন অংশ 
সম্পকিত তথ্যা্দির সমাবেশ ঘটাতে হবে, শিক্ষক বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে 
হবে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রীতিপুর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, এবং 
আভ্তঃরাঁজ্য ভিত্তিতে অবকাঁশ শিবিব্র (15011085% ০৪009) স্থাপন ও গ্রীদ্ম- 
কালীন বিদ্যালয় সংগঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়োক্ত কর্মস্থচীতে 
নাগরিকতা] সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলি সম্পর্কে 
ছাত্রদের অবহিত করা, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে 
ধারণাপ্রদান ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে ছাত্রদের আগ্রহ 
স্প্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ত্তরে ছাত্রের যাতে 
আধুনিক আন্দোলন ও প্রবণতার মূল্য বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। 


আস্তজশাতিক বোঝাপড়ার শিক্ষা 


জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের আন্তর্জাতিক বোঝা- 
পড়ার শিক্ষাও দিতে হুবে। বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বিদেশের প্রতি 


১১৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিখন 


নিন্দাসচক উক্কি আব বিশেষ দেখা যায় না। এব্যাপাঁবে আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান টব 7900 ব প্রচেষ্টা প্রশ'সনীয | কিন্ধ এব্যাপারে আবও 
কিছু কবাব আছে। মানবিক বিছ্য। ও সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়পস্ত এমনভাবে 
সন্নিবিষ্ট করতে হবে যাতে ছত্রেবা এসব বিষয় থেকে স্থযোগ্য নাগরিক 
হবার শিক্ষা লা৬ করতে পারে এবং বহিবিশ্ব সম্পর্কে, বিশেষ ক'রে পাশ বত্তী 
আফো-এশীয় দ্েশগুপি সম্পর্কে মৈআ্রীভাবাপন্ন হতে পারে । যদি বিদ্যালয় ও 
বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ছাত্রেবা আমাদের দেশেব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা! 
ও সংস্কৃতিব বিভিন্ননাঁব মধ্যে এক্যেব সন্ধান লাভ করার শিন্ষ৷ পায় তাহলে 
আন্তজ্শতিক ক্ষেত্রেও "ভাব বিভিন্ন দেশেব মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্যের 
সূত্রটি সহজেই আবিষ্কার করতে পারবে । 


গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ 


আমাদের দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়ে যেসব টৈষম্য 
রয়েছে সেগুলি দূব কবতে হলে জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের 
বিকাশ ঘটানোর উপব গুরুত্ব আরোপ কবতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী, 
সহিঝুতা, অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধ। প্রভৃতি গুণাবলীব অন্থশীলনের 
মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মনোভাবেব বিকাশ ঘটতে পারে। 


শিক্ষা ও আধুনিকীকরণ-_বর্তমান বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে সামধস্য 
বেখে চলতে হলে ভাবতে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কারিগরিবিদ্যার প্রবর্তন করতে 
হবে। এর ফলে উত্পাদনের হাব যেমন দ্রুত বুদ্ধি পাবে তেমনই দেশের 
সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নান। গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন দেখা দেবে। 
সমাজেব এই জাতীয় পরিবর্তনকেই আধুনিকীকরণ আখ্যা দেওয়] হয়েছে। 
আধুনিকীকবণের ফলে জ্ঞানেব দ্রুত প্রসাব ঘটে এবং সমাজের দ্রুত পরিবর্তন 
সাধিত হয়। বতমান যুগে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান্ভাগ্ার যে হারে সমৃদ্ধ 
হচ্ছে তাকে আমরা 'জ্ঞানেব বিস্ফোরণ” বলে আখ্যা দিতে পারি । এই জ্ঞানের 
বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গতি বেখে আমাদের দেশের ছাদের জ্ঞান-ভাগ্ডার যাতে 
বাড়তে পাবে শিক্ষাকে তার দায়িত্ব নিতে হবে । এই আধুনিকীকরণ্কে যদি 
আমরা স্বীকার কবে নিই তাহলে এর অবশ্তভাবী ফল হিসাবে সমাজের 
সর্বস্তরে ঘে দ্রুত পবিবর্তন দেখা দেবে তাকেও আমাদের শ্বীকার করে নিতে 
হুবে। এই পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 


শিক্ষা কমিশন বা! কোঠাবি কমিশনের রিপোউ ১১৯ 


ভ্বীবনে ঘে সব জটিল সমস্যার কটি হবে সেগুলির স্ুট সমাধানের সবপ্রকাবি 
ব্যবস্থাও আমাদের গ্রহণ কবতে হবে । 

সমাজের আধুনিকীকবণের সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতির ঘনিষ্ঠ সম্পক রয়েছে । 
শিক্ষার প্রসার যত দ্রুত হবে আধুনিকীকবণ৪ সেই অন্যায়ী তরাছিত 
হবে। শিক্ষার দিক দিয়ে মামাদের দেশ বর্তমানে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। 
কাজেই শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার না ঘটলে আঁমাঁদেব জাঁতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনা 
সাফল্যম্ডিত হবে না। বর্তমানে খারা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা লাঁভ কবেছে 
এমন শিক্ষিত ব্যক্তিদদেব সংগ্য] সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ২ ভাগ মাত্র । 
কাজেই একদিকে যেমন এই সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে, তেমনি 
সমাঙ্গের সর্বস্তবেব লোককে শিক্ষিত করাঁব দিকেও নজর রাখতে হবে। 
বর্তমানে মানবিক বিদ্যার চট্চার তুলনায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা অনেক 
পিছিয়ে রয়েছে । কাজেই বুক্তিমূলকশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা এবং গবেষণার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করতে হবে। বিশ্ববিগ্ঠালয় শিক্ষীর মানেরও যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন করতে হবে এবং পুথিবীব অন্যান্য দেশের উন্নত ধরণের বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের সমকক্ষ কয়েকটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হুবে। 
সামাজিক, নৈতিক ও মাপ্যাজ্িক মুল্য বোধের কৃষ্টি 

সমাজব্যবস্থার আঁধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ নৃষ্টি করাব উপবও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 
আধুনিকীকরণের ফলে দেশের যে সমৃদ্ধি ঘটবে তার জন্য ব্যক্তির জীবনে 
বহুমুখী চাহিদার হুষ্টি হবে। এই চাহিদার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব 
বোধ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । কাজেই 
ছাত্রের মধ্যে এইজাতীয় মূল্যবোধ স্থষ্টি করার জন্য নিয়লিখিত কর্মস্চী গ্রহণ 
করতে হবে । | 

১। বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা 
সম্পর্কে ষে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারই ভিত্বিতে কেন্দ্রীয় ও রাঁজ্যসরকারগুলি 
তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক যূল্যবোধের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন । 
২ | টধসরকারা শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই কর্মস্চী অন্থমরণ করতে 
হবে। 

$1 এই জাতীয় শিক্ষা দেবার জন্ত বিগ্ভালয়ের সময় পর্জিকায় পৃথক 


১২০ স্বাধীন 'ভাবতের শিক্ষা কমিশন 


ঘণ্টা (181160) নির্দিষ্ট কবে বাঁখতে হবে । বিগ্যালয়েব সাধারণ শিক্ষকদের 
মধ্যে যার! এই কাজের উপযুক্ত ভাবাই এই বিয়য়ে শিক্ষা দেবার দায়িত্ 
নেবেন। 

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলশাঁযুূলক ধর্মশিক্ষার (08007210616 8 61186197) 
যে সব বিভাগ আছে তাদের উপর এই জাতীয় শিক্ষা সার্থক ও কার্ধকরী- 
ভাবে দেবার উপায় নিদ্ধীবণ করাঁব এবং এ বিষয়ে বিশেষ ধরণের সাহিত্য 
রচনার ভার দিতে হবে। 
ধর্মনিরপেক্ষত। ও ধর্ম 

ভারতবর্ষে বহুবিধ ধর্ম প্রচলিত আছে। সেইজন্য ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের 
মনোভাব, ধমীয় শিক্ষা ও ধর্মনিবপেক্ষতাঁব নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণ। থাকা 
প্রয়োজন । ভারতবর্ষে ধর্মনিবপেক্ষভার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে । এর 
অর্থ হল ভারতের সমস্ত নাগরিক ধর্মনিরপেক্ষভাবে সকল প্রকার রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে । এদেশের 
প্রতিটি নাগরিকেব নিজস্ব ধর্মচর্চার অধিকার থাকলেও রাষ্ট্র পরিচালিত 
বিদ্যালয়গুলিতে কোন বিশেষ ধর্মমত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না। 
কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা কিংবা ধর্মবিরোধীতা নয়। 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে সস্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় থাকে 
সেদ্দিকেও লক্ষ; রাখতে হবে । 

কমিশনের মতে ধর্মীয় শিক্ষা ও 'ধর্মল্ন্ধীয় শিক্ষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
রয়েছে । ধর্মী শিক্ষার অর্থ হল কোন বিশেষ ধর্মের যূলতত্ব ও আঁচার- 
আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষাদান আর ধর্মনশ্বন্ধীয় শিক্ষার অর্থ হল বিভিন্ন প্রকার 
ধর্মের মূল বক্তব্য সম্পর্কে পর্যালোচনা কর। ও পরধর্মসহিষুতা সৃষ্টি করা । 
ভারতবর্ষে এই দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । এই জাতীয় 
শিক্ষার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন ধর্মন্প্রদায়ের মধ্যে সন্তাব ও সম্প্রীতি গড়ে 
উঠতে পারে । 

ধর্মসন্বন্ধীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কমিশন বিভিন্ন ধর্মের স্থনির্বাচিত তথ্যাদি 
নিয়ে একটি পাঠক্রম রচন। করার এবং বিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রথম সাতক- 
স্তর পর্যস্ত এই বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার স্থপারিশ করেছেন । এই 
বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য প্রত্যেক ধর্মের যোগ্য বিশেষজ্ঞদের সাহাধা 
গ্রহণ করতে হবে 
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শিক্ষা! ব্যবস্থার কাঠামে! ও শিক্ষার মান 

ভারতের শিক্ষাবাবস্থার বর্তমান কাঠামো! ও শিক্ষার মান সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচন! করার পর কমিশন বর্তমান কাঠাযোর পরিবর্তন ও শিক্ষার মাম 
উন্নয়নের জন্য কতক গুলি গুরুত্বপুণ হুপারিশ কবেছেন। 


বঞ্মান উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষীর সাংগঠনিক নপ 

মাধামিক শিক্ষা! কমিশন বা মু্দীলিয়র কমিশনের (১৯৫৩) স্থপারিশ অনুযায়ী 
আমাদের দেশে সর্বপ্রথম মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের পরিকল্পনা করা৷ 
হয় এবং বিগ্ভালিয় স্তরের শিক্ষাকাঁল নিদিষ্ট কর! হয় এগার বছর। এর মধ্যে 
মিন প্রাথমিক পর্যায়ের জন্ত পাচ বছব, উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য তিন বছর 
এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্ত তিন বছর ধার্য করা হয়েছে । এগার 
বছরের বিদ্যালয় স্তরের পর প্রথম ডিগী'র জন্য তিন বছর ও দ্বিতীয় ডিগ্রীর 
জন্য আরও ছু বছর সময় নিদ্দি্ইট কবাঁহয়েছে। এইভাবে গত দশ বছরে 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সাংগঠনিক রূপের গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে । 
উত্তরপ্রদেশ ও বোস্বাই বিশ্ববিগ্ালয় ছাঁড়া আর সর্বত্রই ভিন বছরের ডিগ্রী 
স্তর চালু হলেও কেবলমাত্র পাচটি রাজ্যে এগার বছরের বিচ্যালয় শিক্ষা 
প্রবন্তিত হয়েছে । অন্তান্ত রাজগুলিতে দশ বছরের বিগ্ভালয় শিক্ষাই বজায় ' 
রাখা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সমাপ্তিকাঁল পর্যন্ত থে হিসাব 
পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের সমস্ত মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের 
শতকরা! মাত্র ২৫ ভাঁগ উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্যালিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে ; ষর্দিও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব বিষ্তালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক, পাঠাগার ও বাক্ষণাগারের 
ব্যবস্থা নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শিক্ষার পুনর্গঠনের পরিকল্পনা 
গ্রহণ কর] সত্বেও স্কুল ও কলেজের শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের নানারকম 
বিভিন্নতা এখনও বর্তমান আছে। 


প্রচলিত্ত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি 


অনুসন্ধানের ফলে কমিশন প্রচলিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
নিয়লিখিত ক্রটিগুলির কথ! জানতে পেরেছেন-_ 

১। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নবম শ্রেণীতে অর্থাৎ ১৩ বা ১৪ 
বছর বয়সে বিশেষধর্মী শিক্ষা শুরু করা হয়। কিন্তু দশম শ্রেণীর পর কিংবা 
১৬ বৃছর বয়সে এই শিক্ষ] শুরু করা উচিত । 


১২২ স্বাধীন ভাঁবতেব শিক্ষ! কমিশন 


২। উচ্চতর মাঁধামিক শিক্ষাব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই অর্থের অপব্যঘ 
ঘটে, কারণ পঞ্চম শ্রেণীব পর যে ছাত্র কোন কাজে বা বৃত্তিযুলক শিক্ষা 
যোগ দিতে পারত তাকে বাধ্য হযে একাদশ শ্রেণী পর্যস্ত পড়াশুনা] কবতে 
হয়। 

৩। এই শিক্ষা] ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাব মানের আশাম্থরূপ উন্নতি 
হয়নি । এর কাবণ হল বেতনে স্বল্পতাব জন্ত উপযুক্ত শ্রিক্ষকেব অভাব 
এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বান ও সাজপবপ্জাম না থাক। সত্বেও দশম 
শ্রেণীর বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীব বিদ্যালয়ে উন্নীত কবা। 

৪। এই পবিকল্পন। গ্রহণ কবাব ফলে অন্যান্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে অহেতুক 
বায় বুদ্ধি ঘটেছে। যেমন ইন্টারমিডিযেট কলেজগুলিকে ব্যয়বহুল ডিগ্রী 
কলেজে পবিণত কবতে হয়েছে এবং সমন্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিকে 
একটি নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে উচ্চতব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার চেষ্টার 
ফলে নানাভাবে অহেতুক আখিক চাপেব সৃষ্টি হযেছে । অনেক ক্ষেত্রে 
দেখ! গেছে ষে গ্রামাঞ্চলে যে দশম শ্রেণীব বিদ্যালষটিতে পড়াশুনার মান 
উন্নত ছিল--সেটিকে একাদশ শ্রেণীতে পবিণত কবায় একদিকে যেমন ব্যয় 
বেড়েছে আবাব সেইসঙ্গে পভাশ্বনার মানেরও অবনতি ঘটেছে । 


কিমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা! সংগঠনের নতুন পরিকল্পন! 
প্রচলিত খিক্ষ। ব্যবস্থার ক্রটিগুলি দূৰ কবে কমিশন যে নতুন শিক্ষা 
কাঠামোব পরিকল্পনা] কবেছেন সেট্ট নিম়বর্ূপ__ 


১। প্রীক-বিগ্ভালয় স্তর__ 
এক বছব থেকে তিন বছুবব্যাপী প্রি- 


বেসিক, কিগ্ডার গার্টেন, মস্তেসরি প্রভৃতি 
এই স্তবেব অস্ততুক্ত। 


২। প্রাথমিক শিক্ষার আ্তর__ 
সাত বা আট বব ব্যাপী। এই ম্তব 
( ১ম শ্রেণী থেকে ৭ম বা দুভাগে বিভক্ত--(ক) চার কিংবা! পাঁচ 
৮ম শ্রেণী) বছবের নিম্ন প্রাথমিক স্তর এবং (খ) তিন 
বছবেব উচ্চতব প্রাথমিক ভ্বর। 
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৩। নিন্পমাধ্যমিক বা উচ্চ বিগ্ভালয় তর 

ছুই বা তিন বছরব্যাপী সাধ।রণ শিক্ষা 
(৮ম শ্রেণী--১ম শ্রেণী কিবা এক থেকে তিন বছর ব্যাপী নুি- 
বা ৯ম শ্রেণী--১*ম শ্রেণী) মুলক শিক্ষা স্মব। 


৪ উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর-_ 
ছু বছর ব্যাপী সাবারণ শিক্ষ। কি'বা এক 
(১১শ--১২শ শ্রেণী) ৷ থেকে তিন বছর ব্যাপী বত্তিযূলক শিক্ষার 
স্তর। 


৫। উচ্চতর শিক্ষার স্তর-_-তিন বা তদূর্ধ বছরের প্রথম ডিগ্রী-শুর 
এবংবিভিন্ন ধরণের স্থায়িত্সম্পন্ন ছ্িতীয় 
ডিগ্রী বা গবেষণামূলক ডিগ্রীর শুর । 


কমিশনের মতে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণেব প্রাথমিক ও মাধামিক স্কুল 
প্রচলিত থাকবে । এর মধ্যে নিম্ন প্রাথমিক বিগ্যালয়ের সংখ্যা হবে সবচেয়ে 
বেশী। উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে শিশ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
এক তৃতীয়াংশ । বর্তমানে প্রচলিত একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্ামিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা হলে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিন 
চতুর্থাংশ দশম শ্রেণী পর্যস্ত শিক্ষ! দেবে; বাকী এক চতুর্থাংশ উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিচ্ভালয়ে পরিণত হবে এবং এগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগী 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! থাকবে । এই সমন্ত বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠক্রম 
সম্পর্কে কমিশনের হৃপারিশগুলি নিম্নরূপ-_ 

১। প্রথম দশ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা হবে সাধারণধর্মী, এই পর্যায়ে 
কোন বিশেষধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা! থাকবে না। 

২। যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে প্রাথমিক শিক্ষান্তরের আগে এক 
থেকে তিন বছর ব্যাপী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষান্তরের ব্যবস্থা করতে হুবে। 

৩। প্রথম শ্রেণীতে ভত্তির বয়স সাধারণভাবে ৬ বছরের কম হবে না। 

৪। প্রাথমিক স্তরের শেষে শতকরা প্রায় ২* ভাগ ছাত্র সাধারণধর্মী 
শিক্ষা ত্যাগ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে ; আরও ২০ ভাগ ছাত্র বিভিন্ন 
বৃতিমূলক পাঃপ্রবাহে যোগদান করবে? অবশিষ্ট ৬" ভাগ সাধারণধর্মী শিক্ষা 
গ্রহণ করতে থাকবে 


১২৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


৫। দশ বছর ব্যাপী বিগ্ভালয় শিক্ষার শেষে একটি বহিঃস্থ পরীক্ষা 
( ৪6610081 68011720018 ) গ্রহণ কবতে হবে । 

৬। এই দ্শবছরবাঁপী শিক্ষার মান এই স্তরের জন্ত নির্ধারিত জাতীয় 
শিক্ষার মানের সমতুল্য হবে । 

৭। দ্বশ বছরেব বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে শতকরা ৪* ভাগ ছাত্র কর্ম- 
জীবনে প্রবেশ করবে, আরও ৩০ ভাগ বৃত্তিমূলক পাঠপ্রবাহে যোগদান 
করবে ; অবশিষ্ট ৩* ভাগ সাধারণধর্মা শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে । 


১/ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন 


উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন সংক্রান্ত 
কমিশনের স্ুপারিশগুলি নিন্ূপ £ 

১। বর্তমানে নবম শ্রেণী থেকে যে বহুমূখী পাঠক্রম চালু করার ব্যবস্থা 
রয়েছে তার পরিবর্তে একাদশ শ্রেণী থেকে এই ব্যবস্থা চালু করতে হুবে। 

২। ইতিপুর্বে সমস্ত মাধামিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্যালয়ে 
পরিণত করার যে পবিকল্পন গ্রহণ কর] হয়েছিল তা বাতিল করতে হবে। 
কমিশনের মতে ভাবতবর্ষেব মত গ্রামপ্রধান দেশে সমস্ত দশম-শ্রেণীর 
বিছ্য।লয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার .চেষ্টা করা বুক্তিসঙ্গত 
হবে না। 

৩। কমিশনের মতে সমগ্র দেশে দু-শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
থাকবে-_(ক) দশম-গ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও (খ) ছাদশ শ্রেণীযুক্ত 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় । কমিশন মনে করেন ষে 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য| সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক চতুথাংশ 
হলেই তার দ্বার! সমস্ত অঞ্চলের চাহিদ। মেটানো যাবে। ভবে এইজাতীয় 
বিচ্ভালয় গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সমানভাবে বণ্টন করার ব্যবস্থা করতে হবে। 
বর্তমানে যে সমস্ত ক্ষুদ্রাকৃতি ও নিক্বমাঁনসম্পন্ন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
আছে সেগুলিকে দশম-শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বূপাস্তরিত করতে হুবে। 

৪। কমিশন একাদশ শ্রেণী থেকে বিশেষধমাঁ শিক্ষাদানের পরিকল্পন। 
করেছেন। দ্বাদশ শ্রেণী প্রবত্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত কেবল একাদশ শ্রেণীতেই 
এই শিক্ষা দেওয়। হবে, তারপর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে 
বিশেষধর্মা শিক্ষা দেওয়। হবে। 





শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১২৫ 


৫ | যতদিন সর্বত্র দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত বিগ্ালয় প্রতিষি 5 না হচ্ছে ততদ্দিন 
একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা পাশ করার পর কলেজে প্রবেশের জন্ত প্রাক- 
বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা] দিতে হবে । পরে সবত্র দ্বাধশ প্রেণীর বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হলে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বিলোপ ঘটবে । 

৬। অন্তরবস্তীকালীন সময়ে ছাত্রদের একাদশ শ্রেণীর শেষে একটি ও 
দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে একটি এই ছুটি বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষা দিতে হবে। পরে 
হ্বাদশ শ্রেণীর প্রবর্তন সম্পূর্ণ হলে শেষোক্ত পরীক্ষ/টি দিলেই চলবে । 

ণ। বর্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক বিছ্যালয়গুলিতে যেখানে নবম থেকে 
একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বহুমুখী পাঠক্রম অগ্রস্থত হচ্ছে সেখানে যতদিন না দ্বাদশ 
শ্রেণীর প্রবর্তন হচ্ছে ততদ্দিন এ পাঠক্রম অনুসরণ কর] চলবে । তবে এইসব 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষেত্রে দশম শ্রেণীর শেষে গুহীত পরীক্ষা দেওয়া বাধ)তা- 
মূলক হবে হ1] 

প্রাক-বিশ্ববিগ্তালয় শিক্ষা স্তরের স্থ।নাস্তরকরণ 

কমিশন প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষান্তরটিকে কলেজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে 
বিচ্ভালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য স্পারিশ করেছেন। কমিশনের মতে 
এই স্তরুটিকে একটি সাময়িক ব্যবস্থা! হিসাবে গ্রহণ কর! হলেও বর্তমানে এটি 
একটি স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হতে চলেছে । সেইজন্ত কমিশন আগামী পঞ্চ- 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগেই এই স্তরটিকে কলেজ থেকে 
অপপারণ করার ব্যবস্থ! করতে বলেছেন। 

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত বি্যালয়গুলিতে উচ্চতর 
মাধ্যমিক ক্লান খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যের শিক্ষা বিভাগকে এই 
কাজের দায়িত্ব নিতে হবে । উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের দায়িত্ব বহন করার জন্য 
অধিকাংশ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদগুলিকে পুনগঠন করতে হবে এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে তাদের আইনেরও সংশোধন করতে হবে । 

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের প্রলম্বীকরণ 

কমিশন উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের স্থায়িত্ব আরও এক বছর বৃদ্ধি 
করার জন্ত সুপারিশ করেছেন । অর্থাৎ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা! একাদশ 
ও দ্বাদশ এই ছু বছর ধরে চলবে । কমিশন আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে 
হাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাঁজ সম্পন্ন করার নিদ্দেশ দিয়েছেন । এ 
সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিয়রূপ £ 


১২৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


১। উচ্চতর মাধামিক স্তরের স্থিতিকাল হবে ছু বছর এবং এই শ্যরটি 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে । 

২। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কাব আগামী ২০ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে 
হবে 

৩। উপবোক্ত সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রাক-বিশ্ববিগ্যালয় 
স্তবটিকে কলেজ থেকে সবিয়ে বিদ্ভালযেব সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। 

৪। চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাব মধ্যেই শিক্ষক-শিক্ষণের মাতকোত্তর 
শ্তরটিকে ছু বছর ব্যাপী কবাঁব চেষ্টা কবতে হবে । 

৫ | পঞ্চম পঞ্চবাঘিক পবিকল্পনাব শুরু থেকে ব্যাপকভাবে 
এই কর্মনুগী বপায়ণেব চেষ্টা কবতে হবে এবং সপ্তম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
সমাপ্তিকালে পুর্বেই তা শেষ কবতে হবে। 

৬। উচ্চতর মাণ)মিক স্তবেব শুক থেকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার্দানেরও ব্যবস্থ। করতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষার স্থায়িত্ব হবে এক 
থেকে তিন বছব পর্যস্ত। এই শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে ছেলেমেয়েদের চাকুবী 


লাভের স্ৃবিধা হবে। 


বিশ্ববিষ্ভালয় স্তরের পুনর্গঠন 
স্বাধীনতাঁলাভের পর বিশ্ববিদ্ঠালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা 


হল পূর্বে কল] ও বিজ্ঞানে প্রথম ডিগ্রীর শুর ছিল দু বছরের ) বর্তমানে এই স্তর 
হয়েছে তিন বছরের । দ্বিতীয় ডিগ্রীর ত্তরটি পূর্বের ন্যায় ছু বছরেরই রাখা 
হয়েছে । উত্তর প্রদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্ভালয় ও বোস্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয় ছাড়া 
ভারতের সর্বত্রই এই জ্গাতীষ পবিবর্থন ঘটেছে । কমিশন বিশ্ববিষ্ভালয় শুর়ের 
পুনর্গঠনের জন্য নিঙ্নলিখিত পারিশগুলি করেছেন : 

১। প্রথম ডিগ্রীর স্তর তিন বছরের কম হবে না। এছাড়া অন্ান্য 
ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার স্থিতিকাল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্নপ্রকার হতে পারে। 
দ্বিতীয় ডিগ্রীর দ্িতিকাঁল হবে ২ অথবা ৩ বছর। 

২। কোন কোন বিশ্ববিষ্ভালয়ে তিন বছরের এম, এ.১ এম.এস.সি., 
এম. কম ডিগ্রীর পাঠক্রম চাঁলু কর! যেতে পারে । ্থপরিকল্লিত ও স্থ্দক্ষভাবে 
এই পাঠক্রম চালু করতে পারলে এর দ্বারা হুষোগ্য কর্মী স্থট্টি কর] যাবে। 

৩। কোন কোন বিষে বিশেষ শিক্ষার্দাণনর জন্ত চার বছরের প্রথম 
ডিগ্রী স্তর চালু কর! উচিত। চার বছরের ভিগ্রী স্তরের প্রথম বছর ও তিন 
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বছরের ডিগ্রী স্তরের প্রথম বছরের পাঠক্রম একই প্রকার হবে । প্রথম 
বছরের শেষে কিছু সংখ্যক নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের আরও তিন বছর ব্যাপী 
বিশেষ ধরণের শিক্ষা দে ওয়। হবে। 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের ও শিক্ষাদানের দিন £-_ 


কমিশনের মতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
কাজের দিনের সংখ্যা মোটেই যথেষ্ট নয়। বিছ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা 
১৭২ থেকে ৩০৯ এবং কলেজের ক্ষেত্রে ১২০ থেকে ২৪৭ পর্যস্ত হয়ে 
থাকে । ছুটির দিনের সংখ্যাও বিগ্যালয়ে ২* থেকে ৭৫ এবং কলেজে ৪ থেকে 
৪৯ পর্যন্ত কমবেশী হয়ে থাকে । 

এ ব্যাপারে কমিশনের নিদেশগুলি নিম্নরূপ : 


১। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্দানের সময় হবে বছরে ২৩৪ দিন এবং কলেজে ২১৬ 
দিন। 
২। বিদ্যালয়ে ছুটির দিশ হবে নিম্নরূপ £ 
১৪ই জুলাই : স্কুল খেলার দিন 
১৫ই জুলাই--৩*শে নতেম্বর £ প্রথম কর্ম-পর্যায় 
১ল। ডিসেপ্বর--১৫ই ভিসেম্বর : প্রথম ছুটি 
১৬ই  » --৩১শে মে: দ্বিতীয় কর্ম-পর্যায় 
১ম। জুন--১৪ইজুলাই £ দ্বিতীয় ছুটি 
নবম ও দশম গ্রেণীর সময় তালিক। পৃথক হবে। 
৩। কলেজের ক্ষেত্রে 
১৫ই জুলাই - ৩*শে নভেম্বর : প্রথম কর্ম-পর্যায় 
১ল! ডিসেম্বর_-১৫ই ডিমেম্বর £ প্রথম ছুটি 
১৬ই ৯»--৩০শে এপ্রিল £ দ্বিতীয় কর্ম-পর্যায় 
১লামে --১৪ই জুলাই £ ছিতীয় ছুটি 
৪। টৈনন্দিন কাজের ঘণ্টা সম্পরকে কমিশন নিম্ন ৰূপ নির্দেশ দিয়েছেন £ 
(ক) বিগ্যালয়ের ক্ষেত্রে দৈনিক ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা 
নিয়গ্রাথমিক স্তরে বছরে ৯০* ঘণ্টা 
মাধ)মিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কমপক্ষে ১৭০০ ঘণ্টা 
(খ) বিশ্ববিষ্ঠালয় স্তরে সগ্চাহে ৫০ থেকে ৬০ ঘণ্টা । এর মধ্যে ১৫ থেকে 


১২৮ স্বাধীন ভাবতেব শিক্ষা কমিশন 


২* ছ্বণ্টা শিক্ষকের! শিক্ষাদান করবেন । বাকী সময় ব্যয়িত হবে স্বাধীনভাৰে 
পড়াঁশুনায়। 


শিক্ষকদের পদমর্যাদ। 


কাঁমশনেব মতে মান উন্নয়ন ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের ব্যাপাবে 
শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। সমাজেব সুযোগ্য ব্যক্তিবা থাতে এই 
বৃত্তি গ্রহণে আগ্রহী হন তাব জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন কব! উচিত । 
এরজন্ত একদিকে যেমন শিক্ষকর্দেব জীবনষাত্রার ম|ন উন্নত করতে হবে অপর- 
দিকে তেমনি শিক্ষকদের কাজেব উপযুক্ত মর্ষাদ1 দিতে হবে। 


“শিক্ষকদের বেতন 2 


স্বাধীনতা পূর্বে শিক্ষকদেব বেতন ছিলি খুবই সামান্য । স্বাধীনতা লাভের 

পব শিক্ষকর্দেব বেতন কিছুটা বৃদ্ধি হলেও তাকে খুব সন্তোষজনক বল। চলে 
না। কারণ বিগত কয়েক বছবে জীবনযাত্রার ব্যয় এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
পেয়েছে যে সে তুলনায় এই বেতন বৃদ্ধির হাব আশান্বপ হযনি। তাছাড়। 
বর্তমানে বিভিন্ন বাজ্যেব শিক্ষকদ্দেব বেতনহাবেব মধো কোন সাঁমগ্বশ্ত নেই; 
এমনকি একই বাঙ্গ্েব বিভিন্ন স্বেব শিক্ষকর্দেব বেতনহাবের মধ্যেও যথেষ্ট 
বৈষম্য রয়েছে । কমিশন অবিলম্বে এই নৈষম্যগুপি দৃব কবার জন্য স্থপাঁরিশ 

শিক্ষকর্দেব বেতন সম্পর্কে কমিশনের স্থপাবিশগুলি নিম্নরূপ 2 

শিক্ষকেব শ্রেণী নিম্নতম কুড়িবছবে বিশেষ নির্বাচিত 
বেতন বধিতহবে (মোট সংখ্যার 


করেছেন। 


১৫০০ ) 
১। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্র।পু ১৫০৯ ২৫৯২ ২৫০-৩০০ 
শিক্ষক, ছু বছবেব পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ”* 
২। এক বংবেব পেশাগত ২২০২ ৪০ ০২. ৩০০-৫০০ 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্ন।তক শিক্ষক 
৩। ন্বাতকোত্তব ডিশ্রীসহ ৩০০-৬০৭ __ ৮ 
মাধ্যমিক বিস্তালয়ের শিক্ষক 
৪। মাধ্যমিক বিদ্ভালয়ের [বগ্ভালযের মান ও যোগ্যতা অঙ্থ্যায়ী কলেজ 
প্রধান শিক্ষক স্তবেব নিম্নপিখিত বেতনহাবেব যে কোন 
একটি পাবেন। 
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€। কলেজের অধ্যাপক £ 


লেকচারার-ুনিয়র স্কেল £ ৩০০২ -- ২৫২ -- ৬০২ 
সিনিয়র স্কেল: ৪০০২ -- ৩০২ ৬৪০২-৪*--৮০০২ 

সিনিয়র জেকচারার রিডার £ ৭**২ _- ৪০২ -- ১১০০২ 

কলেজ অধ্যক্ষ ১। ৭০০২ -- ৪০২ - ১১০০২ 

২। ৮০০২ -- ৫০২ -- ১২৫০২ 

৩। ১৯০০২ -- ৫&*২ -- ১৫৭০২ 


৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক £ 
লেকচারার : ৪* *২--৪০২--৮০ ০২ ৫০২--৯০০২ 
রিডার ২ ৭**২-৫*২- ১২৫০২ 
প্রফেঘর ২ ১১০৯২ -৫০২ ১৩০০২ -৬*২ - ১৬৯০২ 
সিনিয়র প্রফেসর : ১৬০০২ ১৮০২ 
( মোট সংখ্যার ত অংশ ) 
অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আরও উচ্চহারের বেতন দেঁওয়! 
যেতে পারে। 


৫ বছর পর 
৭। (ক) মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ১০০২ ১২৫২ 
প্রাথমিক শিক্ষক 
(খ) ছু বছরের শিক্ষণপ্রাপ্ত ১২৫২ ১৫০২ 
প্রাথমিক শিক্ষক 
অবসর গ্রহণ কালীন স্থবিধান্দি 
১। বিভালয় স্তরে 


কমিশন লক্ষ্য করেছেন যে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের 
বয়স বিভিন্ন প্রকার । কমিশনের মতে বিস্তালয়ের শিক্ষকদের অবসর 
গ্রহণের বয়স হওয়া উচিত ৬* বছর। অবসর গ্রহণের সময় শিক্ষকের 
শারীরিক ও মানসিক যোগ্যত] থাকলে অবসর গ্রণের বয়স ৬৫ বছর পর্যস্ত 
বৃদ্ধি কর! চলবে । 

বিভিন্ন রাজো অবসর গ্রহণের সময় শিক্ষকের যে সুযোগ স্থবিধা পান 
তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে । সরকারী বিস্তালয়ে শিক্ষকদের পেনসন, 


শিক্ষা কমিণন - ৯ 


১৩, স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


গ্রাচ্ইটি ও পরিবারবর্গের পেনসনের ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারী বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকের] প্রভিডেন্ট ফাগু ছাড়া অন্য কোন স্থবিধা পান না। কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকর্দের জন্ত একটি দ্রিপল- 
বেনিফিট পরিকল্পনা (701016-3677666 5০67006 ) গ্রহণ করেছেন। 
কমিশন সমস্ত রাজ্যের বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য এই পরিকল্পনাটি চালু 
করার নির্দেশ দিয়েছেন । এ ছাড়া বর্তমানে প্রভিডেপ্ট ফাণ্ডের প্রচলিত 
স্থদের হার (৪% ) যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধির জন্ত কমিশন স্বপারিশ করেছেন । 


২। কলেজ স্তরে 


কলেজ শিক্ষকদের অবসব গ্রছছণেব বয়স সাধাবণত ৬* বছর । বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই এই বয়স ৬৫ বছর পর্য্যস্ত বাড়ান হয়, অনেক ক্ষেত্রে ৭* বছর 
পর্বস্তও বাড়ান হয়। প্রায় সমস্ত কলেজেই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা আছে 
এবং চাদার হার সাধারণত ৮৪% | কমিশন কলেজের ক্ষেত্রেও টিপল-বেনিফিট 
পরিকল্পনাটি চালু কবার নির্দেশ দিয়েছেন । 

এছাড়া কমিশন সাধাবণভাবে শিক্ষকদের চাকুরীর শর্ত ও জন্তান্ত 
নিয়মাবলীর সংস্কার করাব নির্দেশ দিয়েছেন । কমিশন শিক্ষকদের অর্থনৈতিক 
অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকদের 
কাজের স্বীকৃতি দেবার যে ব্যবস্থা করেছেন কমিশন তাকে সমর্থন জানিয়েছেন 
এবং এই পুরস্কারের সংখ্যা আরও বাঁড়াবার জন্ট স্বপারিশ করেছেন। 


শিক্ষক-শিক্ষণ 


স্বাধীনতা লাভের পরেও আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উল্লেখ 
যোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি । অথচ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ( ১৯৪৯ ), 
মাধ্যমিক শিক্ষা! কমিশন (১৯৫৩) এবং যাধ্যমিক বিষ্ভালয়ের শিক্ষক ও 
পাঠক্রমের উপর নিষুক্ত আন্তর্জাতিক দল (১০৫৪ )- প্রত্যেকেই গ্রচলিত 
শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব মারোপ করেছেন 
এ ব্যাপারে তাদের যূল্যবান স্থপারিশগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কোন 
প্রচেষ্টাই আজ পর্যস্ত করা হয়নি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ' শিক্ষকধেন 
প্রশিক্ষণের জগ্ঠ ঘে গ্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা- 
প্রবাহ এবং বিদ্ভালয়গুলির দৈনন্দিন সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৩১ 


তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মান হয় মাঝারি কিংবা 
খুব নীচু ধরণের । এইসব প্রতিষ্ঠানে সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে এবং 
এখানে বান্তবতাঁবজিত পাঠক্রম ও গতানুগতিক কার্যস্থচী অনুসরণ করা হয়। 
এইজন্ভ কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য সুপারিশ 


করেছেন । 
শিক্ষক-শিক্ষণের বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ 

কমিশনের মতে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর ষে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তা দূর করতে হবে। কমিশন 
তিন প্রকার বিচ্ছিম্নতার কথ! উল্লেখ করেছেন--'১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ 
শিক্ষাধারা থেকে বিচ্ছিন্নতা) (২) বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্নত। ও (৩) বিভিন্ন 
প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা । 

১। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের যে ব্যবস্থা! রয়েছে ত।র 
সঙ্গে বিশ্ববিষ্ভালয়ের কোন সম্পর্ক নেই । মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষপের 
বাবস্থা বিশ্ববিগ্যালয়ের কর্মস্চীর অস্ততৃক্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধ!রণ 
শিক্ষাধার। থেকে এটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিতাস্ত অবহেলিত। 

এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য কমিশন “শিক্ষাকে সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে 
ক্বীকৃতিদানের জন্য সুপারিশ করেছেন এবং স্নাতক ও ন্নাতকোত্বর পর্যায়ে 
“শিক্ষাবিজ্ঞান” কে একটি নির্বাচনীয় বিষয় হিসাবে (61606 821১1৩0€ ) 
চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া শিক্ষাবিজ্ঞানে ছু বছরের এম. এ. 
ডিগ্রীর প্রবর্তন করতে হবে এবং ম্রাতক ও ম্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই 
শিক্ষাদানের অনুশীলন ( ঢ:8০6106 €5801317)8 ) বাধ্যতামূলক করতে হবে। 
নির্বাচিত কয়েকটি বিশ্ববিষ্ভালয়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ, গবেষণ প্রভৃতি 
পরিচালনা করার জন্ত একটি শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করতে হবে । 

২। বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ গ্রতিষ্ঠানগুলির ঘষে বিচ্ছিন্তত1 রয়েছে 
ত৷ দূর করতে হলে পাস্ব বস্তা বিষ্ভালয়গুলিকে বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা এবং 
উন্নত শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সাহাষ্া 
করতে হবে। এই কাজের জগত প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
একটি সম্প্রসারিত বিভাগ ( 5:266051010 10608100616) থাকবে। এই 
বিভাগের কাজবর্ষের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের 
সকল কর্মীকে এই বিভাগের কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে হুবে। প্রত্যেক 


১৩২ গ্বধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একটি কবে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সংঘ গড়ে তুলতে 
হবে। মাঝে মাঝে এই সংঘের সম্মেলন আহ্বান করে সেখানে বিভিন্ন সমস্য 
সম্পর্কে আলোচন! করার ব্যবস্থা করতে হবে । এছাড়া সাধারণভাবে প্রাক্তন 
ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে বি্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করতে 
হবে। বিগ্ভালয়গুলির সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বিচ্ছিন্নতা দূর করার 
আর একটি পন্থ৷ হল গ্রশিক্ষণরত শিক্ষকর্দের কোন বিদ্যালয়ের দনন্দিন কাজ- 
কর্ম পর্যবেক্ষণ করার ও তাতে পক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ কলার সৃষোগ প্রদান । 
এর জঙ্ঠ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এমন কতকগুলি 
বিষ্ভালয় নির্বাচন করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের দ্বারা 
এই কাজে উত্ধদ্ধ করতে হবে। 

৩। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে 
বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তা দূব করাব জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক ভ্তরের 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধীবে ধীরে কলেজের পর্যায়ে উন্নীত করতে হুবে। 
এই জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠানকে একই সঙ্গে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত কর! খুবই 
ব্যয়সাপেক্ষ বলে কমিশন বর্তমানে তনটি পরিকল্পন! গ্রহণ করার জগ্ত সুপারিশ 
করেছেন-- 

(ক) কমগ্রিহেনসিভ কলেজ স্থাপন--এখানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের 


প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ। থাকবে। 
(খ) ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের 


শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলেজ স্তরে উন্নীত করতে হবে। 
(গ) ঠ্রেট বোর্ড অব টিচার্স এডুকেশন (90806 80814 0£12801)618, 
ঢ.00080107) স্বাপন-এই বোর্ডের কাজ হবে শিক্ষাবিভাগের অধীন এবং 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধীন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। 


শিক্ষক শিক্ষার মানের উন্নয়ন 

কমিশনের মতে শিক্ষক শিক্ষার মানের যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে। এই 
উন্নতির জন্ত ষেসব ব্যবস্থা! গ্রহণ কব! প্রয়োজন সেগুলি হল বিষয়-জ্ঞানের 
পুনধিন্তান, বৃতিমূলক পাঠের উন্নয়ন, শিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন, শিক্ষার্থা 
শিক্ষার উন্নয়ন, বিশেষ পাঠস্তর ও কার্ষন্থচীর উন্নয়ন এবং পাঠক্রমের সংস্কার 


শিক্ষা কমিশন না কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৩৩ 


সাধশ। এছাড়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
শিক্ষার্থাদের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হুবে। 

কমিশনের মতে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের স্থায়িত্ব হবে হু বছয়। 
মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের স্থাযিত্বও ছু-বছর হওয়া উচিত, তবে 
অর্থনৈতিক কারণে যতদ্দিন তা সম্ভব না হয় ততদিন শিক্ষা বৎসরের 
কাজের দিন ১৮*--১৯* থেকে বাড়িয়ে ২৩* করা যেতে পারে । শিক্ষক- 
শিক্ষার পাঠক্রমে সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমলক শিক্ষার সমধয় করার 
চেষ্টা করতে হুবে। ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে শিক্ষক- 
শিক্ষার মানোন্য়ন করা যায় তারজন্য গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। 
শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে পড়াশুনা ও আলোচনার অধিকতর স্থযোগ দিতে 
হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের দ্বারা শিক্ষণ অনুশীলন ( 70180006 
09৪০12108 ) এবং তথামূলক ও প্রয়োগমূলক শিক্ষার নিয়মিত আভ্যন্তরীণ 
পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষণ অনুশীলনের উন্নতি করার জন্ত শিক্ষক 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন ডেমনস্ট্রেশন স্কুল স্থাপন করতে হবে। শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের দাসত্ব ঘষে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে তার 
সঙ্গে ল্গতি রেখে শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম ও কর্মন্থচী নতুন ক'রে প্রনয়ন 
করতে হুবে। প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-পিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও শিক্ষা 
বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হুবে। 

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন 

বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানোক্কয়নের জন্য কমিশনের 
স্থপারিশগুলি নিয়রূপ £ 

১। মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকদের ছুটি 
স্াতকোত্রর ডিগ্রী থাকবে--একটি সাধারণ বিষয়ে আরেকটি শিক্ষা! বিজ্ঞানে । 
এ ছাড় বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষকের ডক্টরেট ডিগ্রী থাকবে। 

২। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে 
বিশেষআদের অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করতে হবে। 

৩। অধ্যাপকদের প্রশিক্ষণের জন্ত গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবির স্থাপন 


করতে হবে। 
?| প্লাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকদের বিঃ এড়। 


১৩৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


' সহ হয় শিক্ষাবিজ্ঞানে না হয় কোন একটি সাধারণ বিষয়ে নাতকোত্তর 
ডিগ্রী থাকবে। 

«| দশ বছরের সাধারণ শিক্ষা! ছাড়! কাউকে প্রাথমিক শিক্ষকরূপে 
নিয়োগ কর] চলবে না। 

৬। প্রাথমিক শিক্ষকদের ডাকযোগে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে 
হবে এবং পড়াশুন। সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ছুটি মঞ্জুর করতে হবে। 

+। প্রাথমিক শিক্ষকের প্রশিক্ষণের স্থায়িত্ব সর্বত্র ছু বছর করতে 
হবে। 

৮। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রশিক্ষণ গ্রহণ কবার সময় শিক্ষার্থদ্দের কাছ 
থেকে কোন বেতন নেওয়া হবে না। তাছাড়! তাদের বৃত্তি ও খণ দেওয়ার 


ব্যবস্থা করতে হবে। 
৯। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে একটি করে ডেমনস্টরেশন স্কুল 
থাকবে। 


১৭ শিক্ষার্থীদের আবাসিক হুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। 

১১। পাঠাগার, গবেষনাগার প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি করতে হুবে। 

প্রশিক্ষণ গ্রহণের স্বযোগ সুবিধার প্রসার 

১। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যে প্রশিক্ষণ 
গ্রহণের সুযোগ স্থবিধা যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করতে হবে। 

২। আংশিক সময়ের জন্ত এবং ডাকযোগে শিক্ষা গ্রহণের স্থযোগ দিতে 
হবে। 

৩। শিক্ষণহীন শিক্ষকদের যতশীগ্র সম্ভব শিক্ষণ প্রাপ্ত করতে হবে। 

উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্ততি 

উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষকদের পেশাগত প্রত্থতির প্রতি কমিশন গুরুত্ 
আরোপ করেছেন। সগ্য-নিযুক্ত শিক্ষকের! যাঁতে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের 
সঙ্গে নিজেদের খাপ-খাইয়ে নিতে পারেন তার জন্য তাদের সময় দেওয়া 
উচিত। এই সব শিক্ষকেরা যাতে প্রখাঁত শিক্ষকদের বক্তৃতা শোনে তার 
জন্ত তাদের উৎসাহিত করতে হবে এবং তাদের জন্ত কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বিশেষ পাঠগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে । 

শিক্ষক শিক্ষার মান 

ইউ। জি, সি কে ([0. 3. 0) শিক্ষক*শিক্ষার উপযুক্ত মান সংরক্ষণের 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৩৫ 


দায়িত্ব নিতে হবে| শিক্ষক শিক্ষার মান উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ষ্রেট 
বোর্ড অব টিচার এডুকেশন | খিক্ষক-শিক্ষাব উন্নতির জন্য .চতুর্থ পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় ইউ. জি. সির হাতে যথেষ্ট পরিমান অর্থ দিতে হবে। 


জাতীয় শিক্ষাদানের নীতি 

ভাবতবর্ষে ঘষে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমজব্যবস্থ! গঠন করার 
পরিকল্পন! করা হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে গণশিক্ষার প্রসারের 
ব্যবস্থা করতে হবে এবং সকলকে শিক্ষার সমান স্থযোগ দিতে হবে। কমিশ 
জাতীয় শিক্ষার্দানের নিম্নলিখিত নীতিগুলি নিদ্ধীরণ করেছেন £ 

১। প্রত্যেক শিশুকে কমপক্ষে সাত বছরের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতা- 
যু চ সাধারণ শিক্ষ| দিতে হবে এবং নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের 
ব্যবস্থা করতে হবে । 

২। উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী ও যোগ্য 
ব্যক্তিদের উক্ত শিক্ষ| দেওয়ার ব্যবস্থ। করতে হবে। এই শিক্ষা দেবার সময় 
শিক্ষিত মানবশকির চাহিদা এবং উপযুক্ত মান বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে 
হবে। যাদের আধিক সঙ্গতির অভাব আছে তাদের পর্যাপ্ত আধিক লাহাা 
দিতে হবে। 

৩। পেশাগত, কারিগরি ও বৃত্তিমূ্নক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করতে হবে এবং রুষি ও শিল্লেব উন্নতির জন্ট সুদক্ষ কর্মী তৈরী করতে হবে। 

৪। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের খুঁজে বার করতে হবে এবং তাদের 
সম্ভাবনার পরিপুর্ণ বিকাশের জন্য সাহাষ্য করতে হবে । 

৫। নিরক্ষবতা সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে এবং বয়স্ক ব্যকিদের 
শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত কর্মস্থচী গ্রহণ করতে হবে । 

৬। সকলের জন্ত সমান শিক্ষাগত সুযোগ স্থবিধার ব্যবস্থা করতে হবে 
এবং এ বাপারে যে সব মারাত্মক বৈষম্য আছে সেগুলি দূর করতে হবে। 


সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষাগত মানের উন্নতি সাধন 

কমিশনের মতে সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষাগত মানের উন্নতি সাধন 
করার জন্ত উপযুক্ত কর্মন্থচী গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী ২* বছর এ 
কর্মন্চীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এব্যাপারে কমিশনের 
স্পারিশগুলি নিয়রূপ? 


১৩৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


১। ১৯৪৮ সালের মধ্যে সমন্ত ছেলেমেয়েদের « বছর ব্যাপী কার্যকরী 
শিক্ষা দিতে হুবে। ১৯৪৮ সালের মধ্যে এই শিক্ষাকে ৭ বছর ব্যাপী 
করতে হবে। 

২। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সেব ষে সব ছেলেমেয়ে নিষ্ন প্রাথমিক স্তরের 
শিক্ষা সমাপ্ত করেনি এবং যারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছে তাদের জন্গ ১ 
বছর ব্যাপী আংশিক সময়ের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হুবে। 

৩। বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূব করার জন্য নিদ্দিষ্ট কর্মস্চী গ্রহণ করতে 
হবে। 

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষারদানের নীতি 

কমিশনের মতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার্দীনের নীতি চারটি বিষয়ের উপর 
নির্ভর করবে--(১) এই জাতীয় শিক্ষার জন্ত জনসাধারণের চাহিদা, 
(২) জন্মগত শক্তির পরিপুর্ণ বিকাশ , (৩) নি্দিষ্ট মান অনুযায়ী শিক্ষার 
হুষোগদ্দানে সমাজের সামর্থ এবং (৪) জাতীয় অগ্রগতির জন্ত মানবশক্তির 
চাহিদা । 

বর্তমানে জনসাধাণেব মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার চাহিদ1! যে পরিমান 
বৃদ্ধি পেয়েছে সে তুজনায় শিক্ষার স্থযোগ মোটেই পর্যাথধ নয়। কিন্তু যেহেতু 
পর্যাধ সুযোগ ত্যট্টি করার জন্ত বিপুল অর্থের প্রয়োজন দেইজন্য বর্তমানে 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে ভত্তির ব্যবস্থা কবতে হবে। 
প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা ঘাঁতে উচ্চশিক্ষা লাভ করার সৃযোগ পায় সেদিকে 
লক্ষ্য বাখতে হবে । 

কমিখনের মতে মানবশক্তির চাহিদা! ও চাকুরির যোগ যে হারে বৃদ্ধি 
পাবে শিক্ষামূলক স্থযোগ স্থবিধারও সেই অন্যায় প্রসাব ঘটাতে হবে। 
মানবশক্তির চাছিদ| কি পরিমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে আধুনিক পন্থায় তার পরিমাপ 
করতে হবে। তা ছাড়া উন্নতমানের মানবশক্তি স্যট করার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করতে হবে? 

শিক্ষিত মানবশক্তির ভবিষ্যৎ চাহিদ। 

| কমিশন মানবশক্তির চাহিদার সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের পরবর্তী শিক্ষার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার উপব গুরুত্ব আরোপ করেছেন । এখন ভবিষ্কতে 
শিক্ষিত মানবশক্তির চাহিদা কিরূপ হবে তা নির্ণয় করা প্রয়োজন ॥ এ 
ব্যাপারে কমিশন ইনষিটিউট অব ্যাপ্ায়েড ম্যান্পাওয়ার রিসার্চ-এর ব্যাপক 


শিক্ষা! কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৩৭ 


অনুসন্ধান এবং নিউ দিল্লীর ইতিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনটিটিউটের প্ল্যানিং 
ইউনিট ও লগ্ন স্কুল অব ইকনমিক্সের যৌথ অঙ্গসন্ধান থেকে পাওয়া তথ্যাদি 
উপর নির্ভর করতে বলেছেন। শোষোক্ত পরিনংখ্যানটিকে [91/[.5ঢ 
পরিসংখ্যান বলা যেতে পারে । এই পরিদংখ্যানে আগামী ২৭ বছরের জন্তু 
ষে শিক্ষিত মানবশক্তির চাহিদার পরিমাপ দেওয়! হয়েছে সেই অুযায়ী 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যব করতে হবে। এব জন্ত নিম্নলিখিত 
নীতিগুলি গ্রহণ করতে হবে £-_ 

১। শিক্ষিত বেকাবের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করতে হলে মাধ্যমিক ও 
উচ্চশিক্ষার অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রসার রোধ করতে হবে। 

২। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিধর্মী কবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পেশাগত 
শিক্ষার প্রসারের জন্ত সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হুবে। 

৩। মানবশক্কির চাহিদার সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা যাতে মামঞস্ত- 
পুর্ণ হয় তার জন্য শিক্ষার পরিকল্পনাকে স্থনিয়ন্ত্রিত ও স্থপরিচালিত করতে 
হবে। 

মানবশক্তির চাছিদ1 নিকপন করার দায়িত্ব প্রযানিং কমিশনকে (15107008 
00200715501) গ্রহণ করতে হুবে এবং এব অন্য কেন্দ্রীয় আবে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও 
বিভিন্ন রাঁজ্যে টেট কমিটি (50809 00000010666 ) গঠন করতে হবে। 


শিক্ষামূলক সুযোগের সমানাধিকার 

সর্বস্তরের জনসাধারণ যাতে শিক্ষামূলক গুযোগন্থবিধা সমানভাবে ভোগ 
করতে পারে তারজন্য কমিশন সকল স্তরের শিক্ষাকে ধীরে ধীরে অবৈতনিক 
করে তোলাব নির্দেশ দিয়েছেন । এই কাজের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চতুর্থ 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা শেখ হবার আগেই সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক 
বিছ্ধালয়ের শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে। পঞ্চম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা- 
কালের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী নিয় মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে 
হবে। এর পরবস্তা দশ বছরে উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে 
দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে অবৈতনিক করতে হবে। প্রথমে এই 
স্তরের মোট ছাত্র সংখ্যার শতকর1 ৩* তাগ যাতে এই অবৈতনিক শিক্ষার 
স্থষোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে ছবে। 


ভগ্যান্ ব্যম--বেতন ছাড়াও শিক্ষাসংক্রাস্ত অহ্যান্ত ব্যয়ের ব্যাপারে 


১৩৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা! কমিশন 


কমিশন ছাত্রছাত্রীদের নিম্নরূপ হৃযোগ স্থবিধ। দেওয়ার জন্ত স্থুপারিশ 
করেছেন। শিক্ষাসংক্রাস্ত অন্যান্য ব্যয় হাঁস করার চেষ্টা করতে হুবে এবং 
বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, প্লেট ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। 

প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিতে 
হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও কলেজে বুক ব্যাঙ্ক গঠন করতে হবে এবং পাঠা- 
গারের উন্নতি করতে হবে। প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের বই কেনার জন্ত অর্থ 
মঞ্জুব করতে হবে। 

ছাত্রবৃত্তি--বর্তমানে ছাত্রবৃতিদানের যে ব্যবস্থা আছে তার আমূল 
সংস্কার করতে হবে এবং শিক্ষার সর্বস্তরে ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে 
হবে। প্রাথমিক স্তরেব শেষে অর্থাভাবে যাতে প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের 
পড়াশুন। বন্ধ না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৭৫-৭৬ 
সালের মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্রছাত্রীর শতকর! ২'৫ ভাগ এবং 

১৯৪৮ সালের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ যাতে ছাত্রবৃত্তি পায় তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে শতকর] ১৫ ভাগ ছাত্রের জন্ত ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থ। 
করতে হবে। বিশ্ববিষ্ঠালয় স্তবে ১৯৪৮ সালের মধ্যে মোট মাতক শিক্ষার্থীর 
শতকর] ১৫ ভাগ এবং ১৯৪৮ সালের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ যাতে ছাত্রবৃত্তি 
লাভ করতে তার ব্যবস্থা করতে হবে । স্বাতকোত্বর সুরে ১৯৪৮ সালের মধ্যে 
মোট শিক্ষার্থীর শতকর। ২৫ ভাগ ও ১৯৪৮ সালের মধ্যে শতকরা ৫* ভাগের 
জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 

কমিশন জাতীয় ছাত্রবৃত্তি দানের পরিকল্পনাটিকে আরও সম্প্রসারিত করার 
জন্ত স্থপারিশ করেছেন । জাতীয় ছাত্রবৃত্তিদানের পরিকল্পনাটির উদ্দেন্ট হবে 

১৯৪৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষান্ন উচ্চ স্থানাধিকারী শতকরা ৫ ভাগ 
শিক্ষার্থীকে জাতীয় ছাক্রবৃত্তি দেওয়া এবং ১৯৪৮ সালের মধ্যে শতকর] ১০ 
ভাগ শিক্ষার্থী যাতে এ বৃত্তি পায় তার ব্যবস্থা! করা। এইসঙ্গে ব্রিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
ছাত্রবৃত্তিদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং ইউ-জি-পির মাধ্যমে এই 
পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে হবে। 

এ ছাড়। বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্ত বিশেষ ছাত্রবৃত্তি ও বিদেশে শিক্ষাগ্রহণের 
জন্ত প্রতিভাবান ছাত্রদের ছাত্রবৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন 
ঝণমূলক ছাত্রবৃত্তি দেবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য স্থপারিশ 
করেছেন। 


ভিজ্ীক্ অওগ্ও 
বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসারের সমস্যা 


কমিশনের যতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তরটিকে একটি ধারাবাহিক 
ও অবিচ্ছিন্ন স্তর হিসাবে গ্রহণ কবতে হবে। এই স্তরের বিভিন্ন বিভাগগুলি 
হল প্রাক-প্রাথমিক, নিয় ও উচ্চ প্রাথমিক এবং নিয় ও উচ্চমাধ্যমিক 
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষান্তর | 

আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ঘাতে যথেষ্ট প্রসার 
ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে । ১৯৪৮ সালের মধ্যে ৩ থেকে ৫ বছর বয়স 
গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শতকরা ৫ ভাগ এবং ৫ থেকে ৬ বছর বয়স গোষ্ঠীর 
ছেলেমেয়েদের শতকরা ৫০ ভাগ যাতে এই শিক্ষার স্থযোগ পায় তার ব্যবস্থা 
করতে হুবে। 

বিভিন্ন রাজ্যে যথেষ্ট সংখ্যক প্রাক-প্রাথমিক বিষ্ভালয় খোলার ব্যবস্থা! করতে 
হবে। এইসব বিদ্তালক়্ প্রধানত বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হবে । তবে 
রাষ্ট্রকে এ বাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহাযা করতে হুবে। 

প্রাথমিক শিক্ষ! 

দায়িত্বনীল ও উপধুক্ত নাগরিক স্যষ্টি করাই হবে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ধেপ্ত। 
সংবিধানে ১৪ বছর বক্স পর্যস্ত অবৈভনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা! দেবার ঘে 
নির্দেশ দেওয়। হয়েছে তা কার্ধকরী করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা 


দরকার 
১। ১৪৯৪৮ সালের মধ্যে সমস্ত শিশুকে ৫ বছর ব্যাপী কার্যকরী ও 


উৎকুষ্ট ধরণের শিক্ষা দিতে হবে। 
হ। ১৯৪৮ সালের মধ্যে এই শিক্ষাকে ৭ বছর ব্যাপী করার চেষ্টা 


করতে ছবে। 
৩। শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচম্ন যাতে কমে তার ব্যবস্থা! করতে হবে। এর 
জন্ত লক্ষ্য রাখতে হবে ষাতে প্রথম শ্রেণীর ছাআসংখ্যার শঙ্কর] ৮* ভাগ ষেন 
সাত বছরে সপ্তম শ্রেণীতে পৌছায় । 
৪। সপ্তম শ্রেণীর শেষে কোন শিক্ষার্থীর বয়স যদ্দি ১৪ বছরের কম হয় 
এবং সে যর্দি আর পড়াশুন! চালিয়ে যেতে না চায় তাহলে ১৪ বছর বয়স 
পর্যন্ত তাকে বিষ্ভালয়ে কোন গ্রকারের বৃতিধর্মী কাজে নিযুক্ত রাখতে হুবে। 


১৪০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা! কমিশন 


প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তার 

কমিশনের মতে প্রাথমিক বিগ্ঠালয়ের সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হুবে 
যাতে প্রত্যেক শিষ্খব বাড়ীর এক মাইলের মধ্যে একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় 
থাকে । প্রাথমিক শিক্ষার সবজনীন বিস্তারের জন্য কমিশনের স্থপারিশগুলি 
নিম্নরূপ £ 

১। প্রথম শ্রেণীতে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের ভত্তি না করে কেবল- 
মাত্র ৫-৬ বা ৬-৭ বয়োগোঠীর ছাত্রদেব ভি করতে হবে । 

২। পঞ্চম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে নিম্ন প্রাথমিক স্তরের শতকরা 
১০* জন ছাঁত্রছাঁজীই যাতে উচ্চ গ্রাথমিক স্তরে উন্নীত হয় তার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

প্রথম শ্রেণীতে বর্তমানে ষে অত্যাধিক অপচয় ঘটে তা দূর করার জন্ত 
কমিশন নিয়লিখিত প্রস্তাব করেছেন £ 

১। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে একটি সুসংহত একক হিসাবে গণ্য করতে 
হবে। 

২। এক বছরের প্রাক-বিগ্ভালয় শিক্ষা চালু করতে হবে। 

৩। প্রথম শ্রেণীতে খেলাচ্ছলে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 

অন্যান্য শ্রেণীতে অপচয় দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রকার আংশিক সময়ের 
শিক্ষা, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং অভিভাবকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 


মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ 

মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রদারনের জন্য কমিশনের স্থপারিশগুলি নিক্নরূপ £ 

১। আগমী কুড়ি বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণকারী ছাজ্সংখ্যা 
নিয়ন্ত্রন করতে হবে। 

২। মাধ্যমিক বিছ্যাঁলয়গুলির অবস্থান সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পন! করতে 
হবে। 

৩। মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত মাঁন রক্ষা করার ব্যবস্থা! করতে হবে। 

৪। ধোগ্যতম শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করতে হবে। 

৫ প্রত্যেক জেলার শ্ধন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নন পরিকল্পন! 
রচনা করতে হবে এবং দশ বছ্ছরের মধ্যে ত1 কার্ধকরী করতে হবে। প্রতিটি 


শিক্ষা! কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৪১ 


নতুন বিস্তালয়ের মান যেন উন্নত হয় এবং প্রচলিত বিগ্যালয়গুলি যেন তাদের 
মান উন্নয়ন করার চেষ্টা! করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

৬। বহিংস্থ পরীক্ষার ফলাফল ও বিদ্যালয়ের রেকর্ডের ভিত্তিতে যাতে 
যোগ/তম শিক্ষার্থীর! মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে ভতি হয় তার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিধমিকরণ 

মাধ্যমিক শিক্ষাকে অধিক মাত্রায় বৃতিধমী করার চেষ্টা করতে হবে। 

নিম্নমাধামিক স্তরে মোট ছাত্রাছাত্রীর শতকরা ২০ ভাগ এবং উচ্চতর 
মাধ্যমিক স্তরে শতকর1 ৫* ভাগ যেন বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে। এই উভয় 
স্তরেই আংশিক ও পূর্ণ সময়ের জন্য বুত্ভিশিক্ষা। দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। 
কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে রাঁজ্যসরকার গুলিকে অর্থনাহায্য করবেন। 

মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা 

মাধ।মিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের জন্য কমিশন নিম্নরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করার সুপারিশ করেছেন £ 

১। কুড়ি বছরের মধ্যে যাতে নিম্ন মাধ্যমিক ত্তরে মেয়ে ও ছেলেদের 
অন্থপাত ১: ২ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ১:৩ হয় তার ব্যবস্থ|! করতে 
হবে। 

২। মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন, হোষ্টেন ও ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা, 
আংপিক সময়ের শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। , 

বিষ্ঞালয় পাঠক্রম (8918001 00110818] ) 

সাম্প্রতিক কালে জ্ঞানের দ্রুত প্রসার এবং বিজ্ঞানের অতৃতপুর্ব অগ্রগতির 
ফলে প্রচলিত বিদ্যালয় পাঠক্রমের আমূল সংস্কার সাধনের বিশেষ প্রয়োজন 
দেখ! দিয়েছে। কমিশন পাঠক্রমের সংস্কারের জন্য নিয়লিখিত স্থপারিশগুলি 
করেছেন £ 

১। পাঠক্রমের উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষক-শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় শিক্ষা পর্যদ ও ছ্রেট ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনকে 
গবেধণ। চালাতে হবে। এই গবেষণার ভিতিতে মাঝে মাঝে পাঠক্রমের 
সংস্কার করতে হবে। এ ছাড়। পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও নতুন পাঠক্রম অন্ধযায়ী 
শিক্ষার্ধানের ব্যাপারে শিক্ষকদের যোগ্যত] বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক শিক্ষনের ব্যবস্থা 
করতে হুবে। 


১৪২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


২। বিদ্যালয়ের চাহিদা]! অন্যায়ী ধাতে তাব৷ নতুন পাঠক্রম সম্পর্কে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষ। চালাতে পারে তার জন্য বিদ্যাপয়গুলিকে স্বাধীনতা! দিতে 
হছবে। 

৩। বিদ্যালয় শিক্ষার ষ্টেট বোর্ডগুলিকে (5986 80815 ০£ 
5:08080100) প্রত্যেক বিষয়ের সাধারণ ও উন্নত ধরণের পাঠক্রম রচনা 
করতে হুবে এবং সেগুলিকে বিদ্যালয়ে চালু করতে হবে । 

৪। পাঠক্রম সম্পর্কে পরীক্ষা চালাবাব ও পাঠক্রমের উন্নয়নের জন্ত 
প্রত্যেক বিষয়ের জগ একটি ক'রে বিষয় শিক্ষক সংস্থা (9৮1০6128০13, 
48859018010) ) গঠন করতে হবে । 

ভাষা শিক্ষা. 

কমিশন বিদ্ালয় স্তরে একটি নতুন ভাষানীতি গ্রহণ করার গন্য স্থপারিশ 
কবেছেন। কমিশনের মতে এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত নীতিগুলি গ্রহণ 
করতে হবে £ 

(ক) লূরকারী ভাষ। হিসাবে হিন্দীর স্থান হবে মাতৃভাষার পরেই । 

(খ) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ইংরাজী ভাষায় কার্যকরী জান অর্জন করতে 
হবে। 

(গ) ভাষাশিক্ষার উত্কর্ষের জন্ত সুযোগ্য শিক্ষক ও অন্ভতান্য হযোগ 
স্থবিধার সঙ্গে শিক্ষাকালের দৈর্ধোর প্রতিও লক্ষা রাখতে হবে। 

(ঘ) তিনটি ভাষাশিক্ষার সবাপেক্ষা উপযুক্ত সময় হল নিমমাধ্যমিক স্তর 
( অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী )। 

(ও) ছুটি অতিরিক্ত ভাষা চালু করার সময় পিছিয়ে দিতে হবে। 

(চ) প্ররেষণ। (15090190102) এবং চাহিদা (1966 ) যখন সবচে 
বেশী হবে তখন হিন্দী ও ইংরাজী ভাষ! শিক্ষার ব্যবস্থা! করতে হবে । 

(ছ) কোন স্তরেই চারটি ভাষাশিক্ষ। বাধ্যতামূলক কর] চলবে না। 

কমিশন যে ব্রি-ভাষ। নীতি গ্রহণ করার ্থপারিশ করেছেন তার মধ্যে 
নিয়লিখিত ভাষাগুলি অস্ততূক্ত হবে 2 

(ক) ম্নাতভাষ কিংবা আঞ্চলিক ভাষা । 

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা কিংবা সহযোগী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা। 

(গ) ক' ও খা তে অন্ততৃক্ত নয় এমন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাঘ। 
কিংবা ইউরোপীয় ভাষা। 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠীরি কমিশনের রিপোর্ট ১৪৩ 


নিয় প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর! হয় মাতৃভাষা ন] হয় একটি আঞ্চলিক 
ভাষা! শিক্ষা করবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে তার] মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা 
(অথবা সহযোগী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা )_এই ছুটি ভাষা শিখবে । 
নিয় মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণীয় ভাষ। হবে তিনটি-_মাতৃভাঁষ। (ব1 আঞ্চলিক 
ভাষা ) (২) রাষ্্রভাষা (বা মহুষোগী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা) এবং 
(৩) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা । উচ্চতর মাধ্যমিক নুরে 
বাধ্যতামূলকভাবে কেবল ছুটি ভাষ! শিক্ষা করতে হবে। প্রতিটি রাজ্যের 
নির্বাচিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী ছাড়া অন্তান্ আধুনিক পাঠাগার ভাষাশিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকবে । এইসব ভাষ হিন্দী অথব| ইংরাঁজীর পরিবর্তে শেখ! যাবে। 
অনুরূপভাবে অহিন্দীভাষী অঞ্চলে নির্বাচিত বিদ্যালয়ে হিন্দী বা ইংরাজীর 
পরিবর্তে আধুনিক .ভারতীয় ভাষ! শিক্ষার ব্যবস্থা! থাকবে। সরকারী ও 
সহযোগী সরকারী ভাষা শিক্ষার জন্ত একটি তিন-বছরের ও অপরটি 
ছঃ বহরের এই ছুটি পর্যাপ্প থাকবে । উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন ভাষ। শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করা হবে না। হিন্দী শিক্ষার জন্ত মার! দেশে ব্যাপক কর্মথচী 
গ্রহণ করতে হবে। তবে জোর করে এই ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা 
চলবে না! পঞ্চম গ্রেণীর পুর্বে ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
সমীচীন হবে না। প্রাচীন ভাষ। সংস্কৃত বা আরবী অষ্টম শ্রেণী থেকে এচ্ছিক 
ভাষ! রূপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছুটি ভাষ। 
শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্ত আর কোন নতুন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় 
খোল হবে না। 

বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষ। 

নিষ্ন প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিশ্তর পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত 
করতে হবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে জ্ঞানার্জন ও যুক্তিধ্মী চিস্তার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করতে হবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
ব্যবস্থা করতে.হবে। প্রতিভাবান শিক্ষী্থীদের জন্ত এই শ্তরে আরও উন্নত 
বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও শহ্রাঞচলে কারিগরি 
বিষ্ভার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষাকে সংযুক্ত করতে হবে । 

গণিত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং গণিতের 
পাঠক্রমকে যথাসম্ভব আধুনিক করতে হুবে। 

বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষণ পদ্ধতিরও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। সেইসজে 


১৪৪ শ্বাধীন ভারতের শিক্ষ। কমিশন 


মৌলিক নীতির উপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ, বীক্ষণাগারের কাঙ্গের উন্নতি 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হুবে। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাছিদার 
পরিতৃষ্ির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 


সমাজবিভ1 ও সমাজবিজ্ঞান £ 

স্থনাগরিকত্ব ও প্রক্ষোঁভমূলক সংহতির ( 670001081 13668180108 ) 
বিকাশ সাধনের জন্য সমাজবিগ্ভার একটি কার্ধকরী কর্মস্থচী চন! করতে হুৰে। 
এর জন্য পাঠক্রমে জাতীয় এঁক্য এবং মানব সম্প্রদায়ের একোর উপর গুরুত্ব 
আরোপ করতে হুবে। 
কর্ম-অভিজ্ঞকতা ঃ 

নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্ম-মভিজ্ঞতাকে পরিচালিত 
করতে হবে। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে সাধারণ হাতের কাজ এবং উচ্চ প্রাথমিক 
শ্তরে ক্রাফট বা শিল্প হবে কর্ম-অভিজ্ঞতার বিষয়বস্ত। নিয় মাধ্যমিক ত্তরে 
ওয়ার্কশপ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হুবে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে স্কুল- 
ওয়ার্কশপ, ফার্ম, বাণিজ্যিকও শিল্পযূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধামে শিক্ষার্থার। 
কর্ম-অভিজ্ঞতা লাভ করবে। ছাত্রদের কাজ পরিচালনার জন্ত শিক্ষকর্দেরও 
উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে । 
সমাজ সেবা 

প্রতিটি স্তরের শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ্য অন্থ্যায়ী সমাজ সেবা এবং গ্রাম 
ও সমাঞ্জ উন্নয়নের কর্মনথগীতে অংশগ্রহণ করবে । সার! বছর ধরে শ্রম-শিবির 
ও সমাজ সেবার শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। 
শারীর শিক্ষা £ 

শারীর শিক্ষার মাধ্যমে শারীরিক যোগ্যতা, মানষিক তৎপরতা ও বিভিগ্ন 
চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ হুয়। বর্তমানে শারীর শিক্ষার বে” ব্যবস্থা আছে 
তাকে শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে আরও 


উন্নত করতে হবে। 


নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা : 

বিষ্ভালয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান প্রধান ধর্মের নৈতিক শিক্ষাকে ভিত্তি করে এই 
শিক্ষা দেবার আযে'জন করতে হবে। বিষ্তালয়ের সময়-পঞ্জিকায় এই জাতীয় 


(শিক্ষা কমিশন ব। কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৪৫ 


শিক্ষার জন্য সধু(ছে একটি কিংব! ছুটি পিরিয়ড নিদ্দি্ই করে রাখতে হবে এবং 
এই শিক্ষাকে পা$ক্রমের অস্তভূক্ত করতে হবে। 


ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রমের মঞ্চে পর্গ্থক্য 2 


কমিশনের মতে ছেনে ও মেয়েদের পাঠক্রমের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখ! 
হবে না। মেয়েরা এচ্ছিক বিষয় হিসাবে গৃহ বিজ্ঞান শিক্ষা করতে পারে, 
কিন্ত একে বাধ্যতামূলক করা চলবে না। মেয়েধের ক্তন্ত ব্যাপকভাবে সঙ্গীত 
ও চারুকল] শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞান ও অঙ্ক শিক্ষার'ব্যাপারে 
মেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে। 


শিক্ষণ পদ্ধতি, নির্দেশনা ও মুজ্যায়ন £ 

কমিশন শিক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতির প্রতৃত সংস্কার সাধন ও 
উন্নয়নের উপব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে গতিশীলতা 
ও নমনীয়তা আনবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সষ্টি করতে হবে। এর জন্য 
শিক্ষকদের এশিক্ষণ গ্রহণে উত্সাহ দান করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় 
শিক্ষোপকরণ সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষার মানকে উন্নত করতে হলে 
্ব্লমূল্যে ছবত্রের] যাঁতে উন্নতধরণের পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করতে পারে তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নতমানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করার দায়িত 
রাজ্াযসরকারের শিক্ষাবিভাগকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার মান শ্রেণী 
সংগঠনের আক্কতির উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। সেইজন্ত কমিশন 
শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ সংখ্যা নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ৫০, উচচপ্রাথমিক ও নিয় 
মাধ্যমিক শুরে ৪৫ এবং উচ্চতর মাধ্যামিক স্তরে ৪* করার জন্য হপারিশ 
করেছেন। 

কমিশন স্থুপরিচালনা ও নির্দেশনার উপর ও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর অগ্রগতি অনেকাংশে স্থপরিচালনার উপর 
নির্ভর করে। কাজেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্থপরিকষ্লিত ও মনো- 
বিজ্ঞান-ভিত্তিক হপরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে । 

( মল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ । শিক্ষার্থীর পড়াশুনা! ও 
শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির উপর যৃল্যায়ন যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে। মুল্যায়ন 
একদিকে ধেমন শিক্ষার অগ্রগতির পরিমাপ করে অন্য দিকে তেমনি শিক্ষার 
উন্নতিতেও বিশেষ সহায়তা করে থাকে । স্তরাং মূল্যায়নের প্রচলিত 

শিক্ষ কাঁমশন-ঃ১' 


১৪৬ গ্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য গিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, 
বহিঃস্ক পরীক্ষা, সর্বাত্মক পরিচয় লিপি £ 000301801৬০ 1০০০91৫০81৫ ) 
প্রভৃতির উপর যথাষথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ) 
বিজ্ঞালয় শিক্ষার পরিশাসন ও তন্বাবধান (891)00]1 100086101) £ 

/$000171181786100 870. 98010075181018 ) 

কমিশনের মতে শিক্ষামূলক সংস্কাবকে তরাদ্িত করতে হলে বিদ্যালয়ের 
পরিশাসন ও তত্বাবধান ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে। 

কমিশন হে সাধারণ বিগ্ভালয় ( 001701001) 9০10091 ) প্রথ৷ চালু করার 
কথা বলেছেন সেখানে বিভিন্ন প্রকর বিদ্যালয়ের শিক্ষকর্দের মধ্যে বর্তমানে 
যে নানারূপ বৈষম্য আছে তা দূর কবতে হবে। সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার 
বিভ্তালয়ের মধ্যে যেসব বৈষম্য আছে সেগুলিও দূর করতে হবে । প্রত্যেক 
বি্ভালয়ের পরিচালক সমিতিতে পরিচালকদের প্রতিনিধি, শিক্ষা বিভাগের 
প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা থাকবেন। যেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার 
মান খুব নীচু সেগুলি পরিচালনার ভার যাতে শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করতে 
পারেন তার জন্য গ্র্যাণ্ট-ইন-এভ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংশোধন করতে হবে। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করাব জন্ত জাতীয়-ভিত্তিতে কর্মস্থচী গ্রহণ 
করতে হবে। 

বিদ্যালয়ের তত্বাবধাঁনের দায়িত্ব থাকবে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের উপর। 
শিক্ষা দপ্তর বিদ্যালয়ে শিক্ষার নিদ্দি্ই মান বজায় রাখা, শিক্ষক-শিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা, বিগ্যালয়ের কাজকর্ষ নিয়মিত পরিদর্শন কর৷ প্রভৃতি ব্যবস্থা 
করবেন? 


উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য 
বশ্ববি্ঠালয় শিক্ষার লক্ষ্য £ 
কমিশনের মভে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য হবে নিমরূপ £ 


(ক) নতুন জ্ঞানেব অহন্সন্ধানও তার অন্থশীলন। সত্যের নিতাঁক 
অঙ্গসরণ এবং নতুন নতুন চাহি? ও আবিষ্ারের আলোকে পুরাতন জানের 
সংব্যাখ্যান । 

(খ) জীবনের সর্বস্তরে উপযুক্ত নেতৃত্বণান, প্রতিভাবান ছাত্রছাআীদের 
অনুসন্ধান এবং তাদের লভাবনার পরিপুর্ণ বিকাশসাধন । 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৪৭ 


(গ) সমাঞ্জকে রুষি, কলা, চিকিৎসীবিষ্া, কারিগরি ও অন্তান্ত বৃত্তির 
ক্ষেত্রে হুযোগ্য নারী ও পুরুষ সরবরাহ কর] । 

(ঘ) পাম্য ও সামাজিক স্থবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা কর! এবং শিক্ষা 
প্রসারের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূর কর]। 

(উ) শিক্ষক শিক্ষার্থার্দের মধো প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ সি 
কর! ঘাতে তাদের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সুন্দর জীবনের বিকাশ ঘটে। 


মুখ্য বিশ্ববিগ্ভালয় €815107: [00015979165 ) 

কমিশন কতকগুলি উন্নত ধরনের বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপনের জন্য স্থপারিশ 
করেছেন। এগুলিকে মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দেওয়! যেতে পারে। এইসব 
বিশ্ববিষ্তালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে খুবই উন্নত ধরনের কাজকর্ষ ও গবেষণার 
ব্যবস্থা থাকবে এবং এগুলি পৃথিবীর যে কোন উৎকুষ্ট বিশ্ববিষ্ালয়ের সমতুল্য 
হবে । ইউ. জি.সি. ষে কোন ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মৃখ্য বিশ্ববিষ্ঠালয়রূপে নির্বাচিত 
করবেন । এই বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্ত কিছু সংখ্যক 
বৃত্বি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যক বিভাগে বা 
ফ্যাকাণ্টিতে একটি করে উপদেষ্টা সমিতি থাকবে । এই সমিতির কাজ হবে 
উপযুক্ত কর্মা নির্বাচনের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহাধ্য করা। 

মুখ্য বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিতে কতকগুলি উন্নত শিক্ষালাভের কেন্দ্র থাকবে । 
এই কেন্ত্রগুলি বিশ্ববিদ্তালয়ের আত্যান্তবীন গবেষণায় সহায়তা করবে । আগামী 
«€ থেকে ১* বছরের মধ্যে এইরূপ পঞ্চাশটি কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এইসব 
কেন্দ্রে অন্তান্ত বিষয়ের সঙ্গে কৃষি, ইপ্রিনীক়্ারিং চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও 
গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে । 


অন্যান্য বিশ্ববিস্ভালয়ের উদ্নয়ন £ 

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজগুলিতে হৃযোগ্য শিক্ষক 
সরববাহের দায়িত মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিতে হবে। প্রতিভাবান 
শিক্ষার্থীরা যাতে “বৃত্তি হিপাবে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করে তার জন্ত তাদের 
উৎসাহিত করতে হবে । ইউ, জি, সি,কে লেকচারার, রিভার ও প্রফেসরদের 
বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুষোদিত কলেজগুলি 
শিক্ষক নিয়োগ করার পর তাদের কিছুদিনের জন্ত মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
শিক্ষাগ্রহণ করতে পাঠাবে। 


১৪৮ ত্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঘোগাযোগ স্থাপন করতে হবে । 
অন্থান্য বিশ্ববিদ্তালয় ও অনুমোদিত কলেজের সন্ভাবনাসম্পনন শিক্ষার্থী ও 
বিজ্ঞানীদের কিছুদিনের জন্ত কোন উন্নত শিক্ষা কেন্দ্রে গবেষণা ও আলোচনা 
সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ কর] যেতে পারে। | 
শিক্ষার মাধ্যম £ 

কমিশন আগামী দশ বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষাকে 
বিশ্ববিগ্ভালয় শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য স্থপারিশ করেছেন । 

প্রথমে ্নাতক স্তরে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে অধিকাংশ বিষয় শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থ। কর! ষেতে পারে । কিন্তু ্নাতকোত্বর স্তরে ইংরাজীর মাধ্যমেও শিক্ষা 
দেওয়া হবে। ক্রমশঃ উচ্চশিক্ষায় নিযুক্ত সকল শিক্ষককেই ছিভাষাভাষী 
হতে হবে এবং ন্নাতকোত্রর় স্তরের শিক্ষার্থীরা আঞ্চলিক ভাষ| ও ইংরাজী--এই 
দুটি ভাষাতেই বক্ৃত1 বুঝতে ও বই পড়তে সক্ষম হবে। 

অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী-মাধ্যম কলেজ এবং দেশের যে-কোন অংশে 
যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক উদুভাষী ছাত্র-ছাত্রী আছে সেখানে উদ মাধ্যম 
কলেজ স্থাপনের অস্থ্মতি ও উত্সাহ দিতে হবে । ৰা 

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে কোন ভাঁষা শিক্ষা দেওয়। হবে না, 
এচ্ছিক বিষয়রূপে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
করতে হবে। বিশ্ববিগ্ঠালয় ও বিভিন্ন কলেজে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার 
ধথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য পাঠাগার ভাষা 
(বিশেষ ক'রে রাশিয়ান ভাষা ) ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেবার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করতে হবে। 


নির্বাচনতিত্তিক ভণ্তির ব্যবস্থা 
মানবশক্তির চাহিদ1| এবং চাকুরীর হুযোগ অন্থযায়ী উচ্চশিক্ষার প্রসায়ের 


ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু যেহেতু উচ্চশিক্ষার সুযোগ অপেক্ষা তার চাহিদ। 
অনেক বেশী সেইজন্ত নির্বাচনের ভিভিতে ভত্তির ব্যবস্থা করতে হবে । এ 


বিষয়ে কমিশনের স্থপারিশগুলি নিয়রূপ £ 
১। প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা অন্থ্যায়ী তার আসন সংখ্যা নির্ধারণ করতে 


হবে। 
২। বিশ্লবিদ্ভালয়কে নির্বাচিত হবার যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করতে 


হুবে। 


শিক্ষা কমিশন বা! কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৪৯ 


৩। যোগ্য ও ভত্তি হতে ইচ্ছুক এমন ছাত্রদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভাল 
ছাঁজদের বেছে নিতে হবে। 

৪। ভত্তির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্ভালয়কে পরামশ দেবার অন্ত বোর্ড অব 
ইউনিভার সিটি আডমিশন গঠন করতে হবে । 

৫। উপযুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিগ্ভালয় মুর 
কমিশন একটি সেপ্টণাল টেলটিং অর্গানাইজেশন ( 02008] 76500£ 
01881015800 ) গঠন করবেন। 


কমিশন কতকগুলি নতুন বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়ত। স্বীকার 
করেছেন। কযিশনের মতে চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পমাকালের মধ্যে বোম্বাই, 
কলকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে ছুটি করে বিশ্ববিষ্ালয় স্থাপন করতে হবে। 
কেরালা ও উভিষ্যা রাজো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী যুক্তিদঙ্গত। 
উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশের অর্থনৈতিক ও সামাঁজিক বিকাশের জন্তু 
সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটিও বিবেচনা! করে দেখতে হবে। এ 
ছাড়! প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্ালয় স্বাপন করতে হবে। 


বয়স্কদের শিক্ষা (0816 20080811017) 

কমিশন যথাসম্ভব শীঘ্র দেশ থেকে নিরক্ষরত1 দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশনের মতে 
জাতীয় স্বাক্ষরতার হার ১৯৪৮ সালের মধ্যে শতকরা ৬০ ও ১৪৯৪৮ সালের 
মধ্যে শতকরা ৮* তে উন্নীত করতে ছবে | এর জন্ত যেমন ৬ থেকে ১৪ বছর 
বয়মের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করতে হবে 
তেমনি ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য আংশিক সময়ের 
সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 


ভজ্জীক্স শশও 


| এই অ'শে কমিশন তাদের সুপারিশগুলি কার্ষে পরিণত করার ব্যাপাবে 
বিভিন্ন সমন্যা ও কর্মস্থচীর উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে শিক্ষা-প্রশাসন ও 
অর্থ-সংস্থান এই দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । ] 

শিক্ষা-গ্রশাসন (7:017081107791 401701177181786107) ) 

কমিশনেব মতে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব প্রধানত 
রাজ্যসরকার ও স্থাশীয় অধিবাসীদের যৌথতাবে গ্রহণ করতে হুবে। উচ্চ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার যৌথভাবে গ্রহণ 
করবেন। সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে পঞ্চায়েৎ ও 
মিউনিসিপ্যালিটি এবং সরকার এদের অর্থসাহায্য দেবেন। সরকারী সাহায্যের 
দ্বার! বিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় (শিক্ষক-বেতন ইত্যাদি ) নির্বাহ হবে, 
আর বিদ্ভালয়ের উন্নতির জন্য স্থানীয় অর্থ ব্যয়িত হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয় ছাঁড়৷ অন্য সকল স্তরের শিক্ষা-প্রশাসনের ভার থাকবে জেল! 
স্কুল বোর্ডের উপর । বিদ্যালয়ের প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে স্থানীয় 
বিষ্যালয় পরিচালক সমিতি । বিগ্ভালয়ের শিক্ষামানের উন্নয়ন এবং বিদ্যালয়ের 
প্রশাসন এই ছুটি বিষয় তদারকি করার জন্য ছুই রকমের পরিদর্শন-ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করতে হবে। 

কমিশনের মতে রাজ্যন্তরে প্রশাসনের দায়িত্ব থাকবে রাম্্য মাধ্যমিক 
শিক্ষা বোর্ড, যূল্যায়ন-সংস্থা ( [22108010195 00880238007) ) ইনষ্টিটিউট 
অব এডুকেশন, শিক্ষক-শিক্ষণ কাউন্সিল ও রাজ্য শিক্ষা-পরিষদের উপর। 
দংবিধান অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা ও উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
ঘরকারের, আর অন্ত সকল গুরের শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । কমিশন 
উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা-_জাতীয় শিক্ষা! পরিকল্পনা, অবৈতনিক 
পর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষামানের উন্নয়ন, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও নারী 
শক্ষার প্রসার ইত্যাদি । 

অর্থ-নংস্থান ( £17781)06 ) 

শিক্ষার উন্নতির জন্য আগামী ২* বছরে শিক্ষাথাতে ব্যয়ের পরিমান 
থা পিছু ১২ টাকা ( ১৯৬৫-৬৬ ) থেকে বৃদ্ধি করে ৫৪ টাক করতে হুবে। 


শিক্ষা! কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৪১ 


বিষ্ভলিয় শিক্ষার উন্নতির জন্য আগামী দশ বছরে (১১৯৪৮ ) অধিকতর 
অর্থ বরাদ্দ করতে হুবে। এই অর্থ শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
প্রাক বিশ্ববিষ্ঠালয় স্তরের সংযুক্তি, শিশুদের জন্য অন্ততঃ পাচ বছরের বাধ্যতা- 
যূলক শিক্ষা এবং মাধামিক শিক্ষাকে বৃত্তিধমী করাব কাজে ব্যয়িত হবে । 
পরবর্তী দশ বছবে ( ১৪৪৮ ) সাত বছবের বাধাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
চালু করতে হবে। ১৯৪৮ সালের পব উচ্চশিক্ষা! ও গবেষনার উপর আরও 
মধিক গুরুত্ব আরোপ কবতে হবে। 

শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য অর্থব্য়েব দায়িত্ব প্রধ।নত সরকারকে গ্রহণ 
করতে হবে। তাছাডা স্থানীয় জনসাধারণেব কাছ থেকেও ষাতে এ ব্যাপারে 
অর্থ সাহাধ্য পাওয় যায় তাব চেষ্টা করতে হবে। 
সমালোচনা 2 

শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনই ভারতে সর্বপ্রথম কমিশন যার 
কর্মপরিধি পুর্ববস্তী ষে কোন কমিশনেব কর্মপরিধি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক । 
ভারতীয় শিক্ষার সর্বনিম্ন শ্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্বস্ত সকল স্তরের নানাবিধ 
সমস্তার পর্যালোচনা ও সেগুলির সমাধানের জন্য হনিদ্দিষ্টি হৃপারিশ এই 
কমিশনের স্বরুহৎ রিপোর্টে স্থানলাভ করেছে। শ্বাধীনতা লাভের পর আমাদের 
দেশে বাধারুষ্ণ কমিশন, মুদালিয়ব কমিশন প্রভৃতি যে শিক্ষা কমিশনগুলি 
নিধুক্ত হয়েছিল সেগুলি শিক্ষার বিশেষ বিশেষ স্তরের সমস্যাদি ও তার সমাধান 
সম্পকে নানাবিধ গুরুত্বপুর্ণ স্থপারিশ কবেছিল। কিন্ত স্বাধীন ভারতের শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে জাতীয় ভিত্তির উপর স্থপ্রতিষ্টিত কর! এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে স্তরের 
মধ্যে উপযুক্ত পারম্পর্য বজায় রেখে সর্বস্তরের শিক্ষার সামগ্রিক সংস্কার 
করার জন্য এই জাতীয় একটি শিক্ষা ফা কমিশনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই- 
দিক থেকে বিচার করলে স্বাধীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে কোঠারি 


সস পপ উল 


ক্মিশমের গুরুত্ব অপরিসীম । 
কোঠারি- কমিশন জাতীয় শিক্ষার ঘে পরিকল্পনা পেশ করেছেন তার 
সর্বনিয় শ্তর়ে রয়েছে ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা । 1 ইতিপূর্বে এই সবরের শিক্ষার 
গুরুত্ব এবং এর উন্নতি সাধনের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন-বূপ চিন্তা 
করা'হয়নি। কৃমিশন.এই পরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি 
অচ্চেক্য অংশ হিসাবে শ্বীরৃতি দিয়েছেন । এর ফলে এতদিন প্রাক-প্রাথমিক 
শিক্ষায় প্রতি ষে অবহেল! প্রদশিত হয়েছে ত1 অনেক পরিমাণে দূর হবে। 


১৫২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


বিদ্ক এই তুরের শিক্ষার যথাযথ উন্জয়দ্র ভন্ যে সুনিগ্িষ্ট বর্যস্৮ী গ*য়ুন 
কর] উচিত ছিল কমিখন সে ২ম্পর্কে যথেষ্ট মনোধো!গ দেন নি। এই স্তরের 
শিক্ষা যথেষ্ট বায়বভুল এবং এর জন্য স্থযোগ্য শিক্ষক ও নানাবিধ সরঞ্জামের 
প্রয়োজন । কমিশন এই শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানত বেসরকারী উদ্যোক্তাদের 
হাতে অর্পণ করায় এর ব্যাপক প্রসার সম্পর্কে সন্দেছের যথেষ্ট অবকাশ থেকে 
গেছে । বেসরকারী উদ্যোগ স্থপরিকল্িতভাবে কখনই সার! দেশে এই 
জাতীয় শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পারবে ন।। 

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও এই স্তরের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও 
অবৈতনিক করার ব্যাপারে কমিশন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। 
ভারতীয় সংবিধানে দশ বছরের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত অবৈতনিক ও 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রবর্তন করার যে প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছিল তারপর 
দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়। সত্বেও কমিশন এ ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ততার 
পরিচয় দিয়েছেন । কমিশন ১৪৪৮ সালের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত (১১+) 
এবং ১৯৪৮ সালের মধ্যে সপ্তম শ্রেণী (১৩+) পর্যস্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও 
বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছেন । কমিশনের এই নির্দেশ কোনদিক 
দিয়েই দেশের অগ্রগতির সহায়ক হবে বলে মনে হয় না; উপরন্ত এটি 
দেশের পশ্চাৎ্পদতাকে জীইয়ে রাখতে সহায়তা করবে। কমিশন তাদের 
রিপোর্টের প্রথম অংশে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার যে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার 
কথা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে কমিশনের এই জাতীয় স্বপারিশের সঙ্গতির 
যথেষ্ট অভাব রয়েছে । সর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্থনকে তরান্বিত করার ব্যাপারে 
কমিশনের আরও বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ কর] উচিত ছিল। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন করার ব্যাপারে কমিশনের 
নিদ্দেশগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ । ইতিপুর্বে মুদালিয়র কমিশনেরু, (১৯৫৩) 
স্থপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে একাদশ শ্রেণীষুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক 
শিক্ষা প্রবর্তন করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং বিগত দশ বছর ধরে 
প্রচুর সংখ্যক এই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কোঠারি কাঁমশন 
বর্তমানে প্রচলিত এই একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ)মিক শিক্ষার কাঠামোর 
আমল সংস্কার করার সুপারিশ করেছেন। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী 
উদ্তর মাধ্যমিক সুরের, স্থাক্িত্ব আরও এক বছরবাড়াতে হবে এবং পাঠক্রনসের ' 
বৃমুখিতা ( 9167519০819) ) শুরু হুবে নবম শ্রেণীর পরিবর্তে একামণ 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৫৩ 


শ্রেণী থেকে এবং ঈশম শ্রেণী পর্যস্ত সকল শিক্ষার্থীকে একই পাঠক্রম অন্নুনরণ 
করতে হবে । 
* বর্তমানে, প্রচলিত একাদশ শ্রেণীর ব্তমুখী বিছ্ালয়গুলির কার্যকারিতা 
সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ হৃষ্টি হয়েছে। মুধালিয়র কমিশন 
মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষ/র স্থায়িত্ব এক বছর 
বৃদ্ধি করার যেস্থপারিশ করেছিলেন কার্ষক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক বছর যোগ 
করার পরও মাধ্যমিক শিক্ষার মানের বিশেষ উন্নতি ঘটেনি । সেইজন্য অনেক 
শিক্ষাবিদ মাধ্যমিক শিক্ষার স্থায়িত্ব আরও এক বছর বুদ্ধি করে দ্বাদশ শ্রেণীর 
বিদ্যালয় শিক্ষা চালু করার প্রয়োজনীয়ত1 উল্লেখ করেছেন। কমিশন এই 
শেষোক্ত পরিবল্পনাটিকেই অধিকতর ফলপ্রস্থ বলে মনে করেছেন। কমিশন 
প্রদত্ত ঘাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক 
কিছু বলার আছে। 
এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো! যেতে পারে মেগুলি হল__ 
(১) এই পরিকল্পনায় স্মস্ত দ্শ-শ্রেণীর বিদ্যালয়কে ছাদশ শ্রেণীরবিগ্যালয়ে 
উন্নীত করতে হবে না। ফলে একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সাগ্রয় 
হবে অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যাপারে আরও বেশি 
মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে, (২) ইতিপুরে সমস্ত দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়কে 
একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করার যে পরিকল্লন! গৃহীত হয়েছে তার 
ফলে বিছ্যালয়গুলিতে পর্যপ্ত স্থান, উন্নত সাজনরগ্াম, গবেষনাগার, স্থযোগ্য 
শিক্ষক প্রভৃতির যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে; কমিশন প্রদত্ত পরিকল্পনায় 
এইসব সমস্যার তীব্রতা অনেক কমে যাবে; (৩) যে সব সাধারণ 
বুদ্ধিবৃতিদম্পন্ন ছেলেমেয়েরা দশম শ্রেণীর পর আর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে 
চায় না তার! দশ বছর ব্যাপী বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে প্রবেশ 
করতে পারবে, ফলে প্রসৃত অর্থ ও মানসিক ব্যক্তির অপচয় বন্ধ হবে। 
দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্তালয় প্রবর্তন করার বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি 

দেখানো যেতে পারে--(১) কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যার ২৫% 
দ্বাদশ শ্রেণীর বিছ্যা্য় স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন । ফলে একাদশ শ্রেণীর 
অনেক বিগ্তালয়কে দশ-শ্রেণীর বিষ্ভালয়ে অবনমিত করতে হুবে এবং এতে 
বিপুল পরিশ্াণ অর্থ ও শ্রমের অপচয় ঘটবে। এইসব বিষ্তালয়ে বহুমুখী পাঠক্রম 
জযুখায়ী থে সব উন্নত ও ব্যয়বহুল সাজসরঞ্াম কেন হয়েছে, যে যব বিষযূ- 
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শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে, যে সব পাঠাপুতস্তক রচিত হয়েছে সে সবের সহ্যবহার 
করা যায় কিনা কিংবা কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে কমিশন কোনরূপ 
আলোচন! করেন নি। (২) কমিশন কতকগুলি স্থনির্বাচিত বিদ্যালয়কে ঘাঁদশ 
শ্রেণীর বিষ্যাঁলয়ে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন । এই নির্বাচন প্রধানত 
বিদ্যালয়ের যোগ্যতার উপর নির্ভর করবে। ফলে এই জাতীয় অধিকাংশ 
বিদ্যালয় স্থাপিত হবে প্রধানত শহরাঞ্চলে । এতে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞলের 
শিক্ষার সুযোগ স্ৃবিধার মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্যের শুষ্টি হবে এবং পরোক্ষভাবে 
শিক্ষার সংকোচন ঘটবে; (৩) যে সব রাজ্যে একাদশ শ্রেণীর বিদষ্ঠীলয় 
স্থাপন করা হয়নি বা আঁংশিকভাবে করা হয়েছে সেখানে ছাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় 
স্থাপন কর! বিশেষ অক্থবিধাজনক না হলেও, পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে যেখানে 
ইতিমধ্যেই মোট মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের প্রায় ৬*% একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
উদ্নীত হয়েছে সেখানে কমিশনের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে প্রচুর 
সংখ্যক একাদশ শ্রেণীব বিদ্যালয়কে দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়কে অবনমিত করতে 
হবে। এর ফলে যেসব জটিল সমস্তার উদ্ভব হবে তা শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট 
বিশৃঙ্খলার স্যত্টি করতে পারে । অনেক শিক্ষাবিদের মতে ছাদশ শ্রেণীর 
বিষ্ভালয় চালু হলে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে। দেশ্রে বর্তমান 
অর্থনৈতিক অবস্থায় এই ব্যবস্থা প্রচলিত হলে এর জন্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ 
পাওয়া যাবে না, উপযুক্ত শিক্ষকও পাওয়। যাবে না। সেইজন্য অনেকে 
দশ-প্রেণীর বিদ্যালয়, ছু বছরের ইন্টারমিডিয়েট ও ছু বছরের ভিগ্রি ক্লাসের 
পুরানো বাবস্কায় ফিরে যাওয়ার পক্ষপাতী । 

কমিশন নবম শ্রেণীর পরিবর্তে একার্দশ শ্রেণী থেকে যে পাঠক্রমের 
বহুমূখী-করণের নির্দেশ দিয়েছেন তা অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে খুবই 
যুক্তিযুক্ত । কারণ তাদের মতে নবম শ্রেণীর সুচনায় শিক্ষার্থীদের বয়ন থাকে 
মাত্র ১৪+বা ১৫+-_এই বয়সে তাদের মানসিক শক্তি কোন বিশেষধ্মী 
পাঁঠক্রম গ্রহণ করার মত পরিপন্কত1 লাভ করে নাঁ। কাজেই কমিশন একাদশ 
শ্রেণী থেকে বহুমূখী পাঠক্রম চালু করার নিদ্দেশি দিয়ে যথেষ্ঠ স্থুবিবেচনার 
পরিচয় দিয়েছেন। কমিশনের নির্দেশ অঙুযায়ী একাদশ ও ছ্বাদশ শ্রেশী 
_ ছু বছর ছাত্রের বিশেষধর্মী শিক্ষা! গ্রহণ করবে । বর্তমানে নবম, দশম ও 
একাদশ শ্রেণী_-এই তিন বছর ছাত্রদের বিশেষধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। 
কাঙ্গেই কমিশনের পরিকল্পীনা। অস্থ্যায়ী বিশেষধর্মী শিক্ষার স্থায়িত্ব এক বছর 
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কমে ষাবে। এর ফলে বিশেষধর্মী শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে কিনা সে 
সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ আছে। 

কমিশন দ্বাদশশ্রেণীযুক্ত মাধামিক বিছ্যালয়ের যে পরিকল্পনা পেশ 
করেছেন তাতে প্রথম ডিগ্রীন্তর পর্যন্ত শিক্ষাকালের স্থায়িত্‌ গড়াচ্ছে ১৫ বছর। 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশে প্রভৃতি রাজ্যে এই শিক্ষাকালের 
স্থায়িত্ব হল ১৪ বছর। অন্ঠান্ত কয়েকটি রাজ্যে অবশ্ত এই শিক্ষাকালের 
স্থায়িত্ব ১৫ বছরই আছে। যে সব রাজ্যে এই শিক্ষাকাঁল এক বছর বুদ্ধি কর! 
হবে সেখানে একদিকে যেমন শিক্ষাথাতে সরকারী ব্যয় বুদ্ধি পাবে, অন্দিকে 
তেমনি অভিভাবকদের আথিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া! এর ফলে 
শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশ করতে আরও, এক বছর দেরী হবে। আমাদের 
দেশে যেখানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অধিকাংশ খরচ অভিভাবকদের বম 
করতে হয় এবং অধিকাংশ অভিভাবকের আঁধিক সক্গতিব যথেষ্ট অভাব আছে, 
সেখানে অভিভাঁবকর্দের উপর আরও ,অতিরিক্ত ব্যয়ভার চাপিয়ে দেওয়া 
শিক্ষাসংকোঁচনেরই নামান্তর হবে। " 

কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন বর্তমানে প্রচলিত তিন বছরের ডিগ্রী 
কোর্সকেই সমর্থন করেছেন। তবে এর পাশাপাশি চার বছরের ডিগ্রী 
কোর্সের একটি পরিকল্পনাও কমিশন পেশ করেছেন। এই চাঁর বছরের ডিগ্রী 
কোর্স নিয়ে যারা পাশ করবে তার! এই অতিরিক্ত শিক্ষার জন্ত বিশেষ ধরণের 
কি সথবিধা পাবে কমিশন স্পষ্টভাবে তার কোন উল্লেখ করেন নি। যদ্দি কোন 
বিশেষ স্থবিধা তার! পায় তবু তাঁর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নানারূপ 
বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। 

অনুরূপভাবে শাতকোত্বর ডিগ্রীরক্ষেত্রেও কমিশন ছু বছর ও তিন বছরের 
ছুটি পাঠক্রম প্রবর্তনের নিদদেশ দিয়েছেন । এক্ষেত্রেও নানারপ বিভ্রান্তি সি 
হওয়ার যথেষ্ট সন্ভাবন! আছে। 

কমিশন বর্তমান প্রি-ইউনিভারমিটি কোর্সাটিকে কলেজ থেকে সরিয়ে এনে 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করার যে নিদ্দে শ দিয়েছেন ডা খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। 

কমিশন ভাষা! শিক্ষার ব্যাপারে ত্রি-ভাষ] কুত্র গ্রহণ করেছেন। অনেক 
শিক্ষাবিদ দ্বি-ভাষা নুত্রের শিক্ষাগত উপযোগিতা অনেক বেশী বলে মনে 
কয়েন। তবে গ্রাচীনভাষাকে এচ্ছিক বিষয় হিসাবে শিক্ষার নিশি দিয়ে 
কমিশন স্থবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন ।" কমিশনের মতে শিক্ষার্থীকে চতুর্থ 
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শ্রেণী পর্যস্ত একটি ভাষা, পঞ্চম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছুটি ভাঁষা এবং 
অষ্টম ঝেরেণী থেকে দশম খ্রেণী পর্যস্ত তিনটি ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। ইংরাজী 
ভাষা শিক্ষাানের ব্যাপারে কমিশনের ছুটি গুরুত্বপুর্ণ নিদেশ হল--(১) পঞ্চম 
শ্রেণীর আগে ই'রাজী ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করা চলবে না) (২) «ম 
থেকে ১*ম শ্রেণী কিংবা ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী--এই দুটি পর্যায়ের যে কোন 
একটি ইংরাঁজি ভাঁষা শিক্ষাদীনের জন্য নির্দিষ্ট করা চলতে পারে । অনেক 
শিক্ষকদের মতে শৈখবে শিশুর নতুন ভাষা আয়ন করার ক্ষমত1 বেশী থাকে 
বলে প্রাথমিক স্তরেই তাকে দ্বিতীয় ভাষা শেখানো উচিত । তাছাড়া 
বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী এই ন'বছর ধরে শিক্ষার্থীর 
ইংরাজী ভাষার চচ্চা করেও যেখানে এই ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা! অর্জন 
করতে পারছে ম! সেখাঁনে তিন বছর কিংবা! ছ'বছরের জন্য ইংরাজী শিক্ষার 
ব্যবস্থা! করলে এই ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্ঠই ব্যর্থ হবে। 

কমিশন শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও শিক্ষকতাবৃত্তিকে 
আকর্ষনীয় করার প্রয়োজনীয়তা সঙ্গ তভাবেই অন্গভব করেছেন। কিন্তু কমিশন- 
প্রত্ত বেতনহার সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অনুপযুক্ত হয়েছে। 
এইরূপ বেতন হারের দ্বারা শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি 
ঘটবে বলে মনে হয় না এবং সুযোগ্য ব্যজিরাও এই বেতন হারের দ্বার আক 
হবেন কিনা সন্দেহ । 

শিক্ষক-শিক্ষণ মানের উন্নয়নের প্রতি কমিশন যথাযথ গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন এবং এই শিক্ষার বিচ্ছিন্নত1 দূর করার জঙ্ বিশ্ববিষ্ভালয়ের মাধারণ্‌ 
শিক্ষাধারার সঙ্গে একে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়। বিদ্যালয়- 
গুলির শিক্ষক-শিক্ষন প্রতিষ্ঠান গুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়- 
তার কধ! উল্লেখ করে কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণকে বাস্তবমুখী করার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। তবে স্নাতক স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণকে 
কিভাবে পমন্বিত কর] যেতে পারে সে সম্পর্কে কমিশন বিস্তৃত আলোচন। 
করেন নি। 

কমিশনের রিপোটটি আগাগোড়। পর্যালোচন। করলে মনে হয় যে কমিশন 
তাদের রিপোটের স্চনায় জাতীয় অগ্রগতিকে তরান্বিত করার জগ্ শিক্ষার 
যে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন তাতে কমিশনের যে বলিষ্ঠ 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, শিক্ষার অগ্রগতির জন্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাদি অব- 
লম্বনের ব্যাপারে কমিশনের স্থপারিশগুলি কিন্তু সে তুলনায়'অনেকক্ষে তেই 
অস্পষ্টত। ও ূর্বলতার সাক্ষ্য বহন করে । 


পরিশি্ ক 


কোঠারি কমিশনের স্থপারিশের ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 
থে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন তার পুর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া! হল : 

১। ভারতীয় সমাজে শিক্ষার প্রতি সর্বদা! মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে ॥ 
আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতৃবৃন্দ শিক্ষার 
গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করেছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বস্তরে : 
জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার তুলনাহীন (০10০ ) বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
তার] বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বৌদ্ধিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে সঙ্গতি ' 
স্থাপনের জন্য গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন । 
জনগণের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগস্থত্র স্থাপনের ব্যাপারে এটি একটি গুরুত্ব- 
পুর্ণ পদক্ষেপ। স্বাধীনতার পুর্বে অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ অনুরূপভাবে জাতীয় 
শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখে গেছেন । 

২। ম্বাধীন্তা লাভের পরবর্তী কালে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলি জাতীয় 
অগ্রগতি ও নিরাপত্তার প্রধান সহায়ক হিসাবে শিক্ষার প্রতি ক্রমবদ্ধমান মনো- 
যোগ দিতে থাকেন। বিভিন্ন কমিশন-ও কমিটি শিক্ষা-পুনর্গঠনের সমস্যাগুলি 
নিয়ে আলোচন। করেন, এর মধ্যে বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষা কমিশন ( ১৯৪৮-৪৯ ) 
ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) উল্লেখযোগ্য । এই সব কমিশনের 
হপারিশগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্ত কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ কর 
হয়েছে। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে বিজ্ঞান বিষয়ক নীতি (9০16060156 
০1105 ) সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর বিজ্ঞান ও কারিগরি বিস্তার উন্নতি 
এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । তৃতীয় 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার শেষে শিক্ষার পুনগঠনের জন্য নতুন করে বলিষ্ঠ উদ্চোগ 
গ্রহণ করার উদ্দেশ্টে প্রচলিত শিক্ষ! ব্যবস্থার ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়োজন 
অন্তত হয়। এর জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা! কমিশন বা কোঠারি কমিশন 
( ১৯৪৮ ) নিয়োগ করেন এবং এই কমিশনকে “জাতীয় শিক্ষার কাঠামো 
ও সর্বস্তরের শিক্ষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত সাধারণ নীতি নির্ধীযণ করার 


১৫৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতে বলা হয়।” কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হবার পর থেকে এই রিপোর্ট সম্পর্কে ব্যাপক আলোচন] ও নানাব্ূপ 
মতামত প্রকাশ করা হয়েছে । এইসব আলোচনার মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা- 
নীতি সম্পর্কে একট] সাধারণ একমত স্থাপিত হয়েছে দেখে সরকার সন্তোষ 
প্রকাশ করছেন । 

৩। ভারত সরকার একথা উপলব্ধি করেছেন যে শিক্ষা কমিশনের 
(১৯৬৪-৬৬) স্বপারিশ অনুযায়ী শিক্ষাব আমূল পুনগঠিন কর! একাত্ত প্রয়োজন 1 
দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি, জাতীয় সংহতি এবং সমাজ্ঞতাস্ত্রিক 
ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শকে বান্তবে রূপাক়সিত করার জন্যই শিক্ষার পুনর্গঠন 
করতে হুবে। এর নন্য জনগণের জীবনের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংযুক্ত 
করতে হবে) শিক্ষাগত স্থযোগের সম্প্রসারণের জন্ত ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যেতে হবে , সর্বস্তরের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্ত ব্যাপক চেষ্টা করতে হবে; 
বিজ্ঞান ও কারিগরিবিগ্ভার উন্নতির উপব গুরুত্ব আবোপ করতে হবে এবং 
নৈতিক ও সামাজিক যৃল্যা-বোধের বিকাশ ঘটাতে হবে । দেশের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা যুবক যুবতীদের এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে তারা নিজেগের 
সামর্থ্য ও চবিত্রবলের দ্বার জাতির সেবা ও উন্নতিব কাজে আত্মনিয়োগ 
করতে পাবে। কেবলমাত্র এইভাবেই শিক্ষা জাতীয় গ্মগ্রগতিকে তরান্বিত 
করার কাজে তার গকত্বপুর্ণ ভূমিক পালন করতে পারে, নাগরিকতা ও 
সংস্কৃতি সম্পর্কে একজাতীয় ধাবণ। গড়ে তুলতে পারে এবং জাতীয় সংহতিকে 
শক্তিশালী করতে পারে। ভারতের মহান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও 
অতুলনীয় আত্মশক্তিকে বজায় রেখে এই ভাবে অগ্রসর হতে পারলে তবেই 
আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার যোগ্য আঁসন লাভ করতে পারবে। 

২ 8। এইজন্ত ভারত সরকার নিয়লিখিত নীতি অঙন্ছসারে আমাদের দেশের 
শিক্ষার উন্নতি সাধনের প্রস্তাব গ্রহণ করছে £ 

(১) অবৈতনিক ও বাধ্যভামুলক শিক্ষাঃ সংবিধানে প্রদত 
প্রতিশ্রুতি অন্থযাঁয়ী ১৪ বছর পর্যস্ত সকলের জন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার ব্যবস্থা! যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করতে হবে। বিগ্ভালয়ের বর্তমান অপচয় ও 
নিশ্চল অবস্থা দূর করার জন্য উপযুক্ত কর্মস্থচী গ্রহণ করতে হবে এবং 
বিদ্ভালয়ে ভত্তি হওয়া প্রতিটি ছাত্র যাতে লাফল্যের সঙ্গে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম 
শেষ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হুবে। 


পরিশিষ্ট ক ১৫৯ 


(২) শিক্ষকদের মর্ধীদা, বেতন ও শিক্ষার ব্যবস্থা £ 


(ক) শিক্ষার মান এবং জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার অবদানের ব্যাপারে 
শিক্ষফের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্পুর্ণ। শিক্ষামূলক সকল প্রচেষ্টার সাফলা 
শেষ পর্যস্ত নির্ভর করে শিক্ষকেব ব্যক্তিগত গুণাবলী ও চরিত্র, তার শিক্ষাগত 
যোগাতা ও পেশাগত দক্ষতার উপর | সেইজন্য শিক্ষকের। যাতে সমাজ- 
জীবনে সম্মমনজনক স্থান লাভ করতে পারেন তাব ব্যবস্থা করতে হবে। 
শিক্ষকর্দের যোগ্যতা ও দায়িত্বেব কথা বিবেচনা করে তাদের বেতন ও চাকুরীর 
সর্তার্দির উন্নতিবিধানের ষথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। 

(খ) স্বাধীনভাবে পড়াশুনা ও গবেষন। করার ব্যাপারে শিক্ষকদের শিক্ষা - 
গত স্বাধীনতা দিতে হবে এবং গুরুত্বপুর্ণ জাতীয় ও আস্তর্ীতিক বিষয়ে তাদের 
মতামত প্রকাশ ও রচনাঁর অধিকার রক্ষা করতে হবে । 

(গ) শিক্ষক-শিক্ষণ বিশেষভাবে চাকুরী-কাঁলীন শিক্ষার (10-56:510৫ 
&01০20101) ) উপর যথাযথ গ্ররুত্ব দিতে হবে। 


(৩) বিভিন্ন ভাষার উন্নতি সাধন ঃ 

(ক) আঞ্চলিক ভাষাদমূহ : শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য 
ভারতীয় ভাষাসমূহ ও সাহিত্যের বলিষ্ঠ বিকাশ ঘটাতে হবে। এছাড়া 
জনগণের ক্জনমূলক শক্তির বিকাশ ঘটবে না, শিক্ষামানের উন্নতি হবে না, 
জনগণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটবে না এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও জন- 
সাধারণের মধ্যে ব্যবধান দূর হবে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শুরে 
ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক ভাষাসমূহ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্তরে এই ভাষ্/গুলিকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য শীস্্ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হুবে। 

(খ) অ্রি-ভাষা স্থত্র £ মাধ্যমিক স্তরে ত্রি-ভাষা হ্যত্রের প্রয়োগ করার 
জন্ত রাজ্য সরক্যরগুলিকে ঘথাষথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ত্রি-ভাষ! সুত্রের 
মধ্যে থাকবে হিন্দীভাষী রাজ্যের জন্ত-_হিন্দী, ইংরাজী ও একটি আধুনিক 
ভারতীয় ভাষ। (দক্ষিণ ভারতের কোন একটি ভাষ। হলে ভাল হয়) আর 
অহিন্দী-ভাষফী রাজ্যের জন্ত--আঁঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী ও ইংরাজী। 
বিশ্ববিষ্ঠালয় ও কলেজগুলিতে উন্নতমানের হিন্দী ও ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা! 
করতে হবে। 





১৬০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


(গ। হিন্দী; হিন্দী ভাষার উন্নতি সাধনের জন্ত সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে 
হবে। যোগাযোগের ভাষ! হিসাবে হিন্দীর বিকাশ সাধনের সময় লক্ষ্য রাখতে 
হবে যাতে ভারতের মিশ্র (০0201008106 ) সংস্কৃতির সকল উপাদান এই 
ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে । অহিন্দীভাষী রাজ্যে হিন্দী শিক্ষার 
জন্য কলেজ ও অন্যান্ত উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে এবং সেখানে 
হিন্দী হবে শিক্ষার মাধ্যম । 

(ঘ) জংস্কৃতঃ ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশে এবং সাংস্কৃতিক এঁক্য 
স্থাপনে সংস্কৃত ভাষার অত্দানের কথ! চিস্তা ক'রে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় 
ঘরে এই ভাষাশিক্ষার অধিকতর স্থযোগ স্থষ্টি করতে হবে এবং এই 
ভাষা শিক্ষাদানের জন্য উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হুবে। 

(উ) আন্তর্জাতিক ভাবাসমুহ ঃ ইংরাজী ও অন্ঠান্ত আস্তর্জাতিক 
ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার প্রচণ্ড 
দ্রুতগতিতে বেড়ে চনেছে। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিগ্ার ক্ষেত্রে একথা 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য । এই বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের কেবল পরিচয় থাকলেই 
চলবে না, সেই সঙ্গে তাকে বৈশিষ্টাপুর্ণ অবদানও রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্তে 
ইংরাজী ভাষার চচ্চার প্রতি বিশেষ গুক্ত্ব আবোপ করতে হবে । 

(৪) শিক্ষাগত স্থবযোগের সমানাধিকার প্রদান ঃ শিক্ষাগত 
স্বযোগের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হুবে। 

(ক) শিক্ষাগত হৃযোগ সুবিধার মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে তা 
স্র্ুক্ষরতে হবে, এবং গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্ত অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষার পর্যাপ্ত 
স্থযোগ স্থবিধা দিতে হবে। 

(খ) শিক্ষা কমিশনের (১৯৪৮-৬৬) স্থপারিশ অঙ্্যায়ী সামাজিক 
ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্তে সাধারণ বিষ্ভালয় প্রথা (0:07001001) 
5০1১001 355067 ) চালু করতে হবে। বিষ্যালয়ের শিক্ষামানের উন্নতি 
সাধন করতে হুবে। পাবলিক স্কলগুলিতে মেধার ভিত্তিতে ছাত্র,ভত্তি করতে 
হবে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। 

(গ) মেয়েদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 

(ঘ) অহ্ন্নত সম্প্রদায় ও উপজাতিদের শিক্ষার উন্নতির জন্ত বিশেষভাবে 
চেষ্টা করতে হুবে। 


পরিশিষ্ট ক ১৬১ 


(ড শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অনগ্রসর শিশুদের জন্ত শিক্ষাগত 
হধোগ স্ববিধার সম্প্রসারণ করতে হবে এবং তাঁরা যাতে সাধারণ বিদ্যালয়ে 
পড়াশুনা! করতে পারে তার জন্ত উপযুক্ত কর্মস্চী গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

(৫) প্রতিভা সনাক্তকরণ £ যথাসম্ভব অল্পবয়সে প্রতিভাবান শিশুদের 
খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের প্রতিভার পরিপুণ বিকাশের জন্য সব- 
রকম সুযোগ স্থবিধা ও উৎসাহ দিতে হবে। 

(ও) কর্ম-অভিজ্ঞত1 ও জাতীয় সেবা $ উপযুক্ত কর্মন্থচীর মাধ্যমে 
বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য স্থাপন কবতে হবে। কর্ম-অভিজ্ঞত! 
এবং সমাজ সেব। ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মস্থচীতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে 
“সমাজসেবা+ শিক্ষার অচ্ছেছ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে। এই জাতীয় কর্মস্চীতে 
স্বাবলম্বন (9০16-18616), চরিত্রগঠন ও সমাজেব কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার 
মনোভাৰ গড়ে তোলার উপর জোর দিতে হবে। 

(৭) বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণ। £ জাতীয় অর্থনীতিব দ্রুত বিকাশ 
ঘটাবার জন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিজ্ঞান 
ও অঙ্ক বিদ্ালয স্তরের সাধারণ শিক্ষার অচ্ছেগ্চ অঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে । 

(৮) শিল্প ও কৃষি শিক্ষা ঃ শিল্প ও কৃষিশিক্ষার উন্নতির উপব 
বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। 

(ক) প্রত্যেক রাজ্যে অন্ততঃ একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে । 
এই সব বিশ্ববিগ্ভালয়ে যথাসম্ভব একটি বিষয়ের চচ্চা হবে; তবে প্রয়োজন- 
বোধে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য অঙীভূত ( ০0190100610) কলেজ থাকতে 
পারে। অন্তান্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব হলে কৃষিশিক্ষার শক্তিশালী বিভাগ গড়ে 
তুলতে হবে । 

(খ) কলকারখানায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে কারিগরি শিক্ষার অচ্ছেছ্য 
অঙ্গ হিসাবে গণ্য করতে হবে । 

(গ) কৃষি, শিল্প ও অন্তান্ত কারিগরি বিষয়ে মাঁনবশক্তির চাহিদার 

ক্রমাগত পরিমাপ করতে হবে এবং শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ও চাকুরীর 
সুযোগের মধ্যে যথাযোগ্য ভারঙাম্য বঞ্জায় রাখার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে 
ঘেতে হবে। 
(» পাঠ্যপুস্তক প্রণরক্কা £ হুযোগ্য লেখকদের উপযুক্ত পারিঙমিক 
শিক্ষা কমিশন---১১ 


১৬২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ও উৎসাহ দিয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনায় আকু্ই করতে হবে। বিদ্যালয় ও বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জন্য উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যাপারে অবিজদ্বে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হবে। ঘন ঘন পাঠ্যপুস্তক বদল রুরা চলবে না এবং দরিদ্র 
ছাত্রদের ন্থবিধাব জন্য পাঠ্যপুস্তকের মূল্য কমাতে হবে। 

বাবসায়িক ভিত্তিতে শ্বয়ংশামিত বুক করপোরেশন স্থাপনের সম্ভাবনার 
কথা বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং সাবা দেশের জন্ত কতকগুলি সাধারণ 
পাঠ্য-পুস্তক চালু করাব চেষ্টা করতে হবে। শিশুদের জন্ত পুত্তক রচনা এবং 
আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিগ্ঠালয় স্তরের পুস্তক রচনার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে 
হবে। 

(১*) পরীক্ষা £ পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কাবেব লক্ষ্য হুবে, পরীক্ষার 
নির্ভরযোগ্যতা (15119111105 ) ও যথার্থতাঁর ( ৪11715 ) উন্নতি সাধন 
একটি মূল্যায়নকে একটি অবিবাম পদ্ধতিতে ( ০0120105005 7:095655 ) 
পরিণত করা, যাতে কোন এক মুহূর্তে কাজের ধোগ্যতা বিচার করার 
পরিবর্তে তার সাফল্যের মান আবও উন্নত কবা যায়। 

(১১) মাধ্যমিক শিক্ষা £ (ক) মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে 
শিক্ষাগত সুযোগের উপর সামাজিক পরিবর্তন ও রূপাস্তর অনেকখানি নির্ভর 
করে। অতীতে যেসব অঞ্চল ও সম্প্রদায় মাধ্যমিক শিক্ষার স্থযোগ থেকে 
বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাব সুযোগে প্রসার ঘটাতে হৰে। 

(খ) এইস্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। 
উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রয়োজন ও চাকুরীর স্থুযোৌগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্থষোগ ত্ষ্টি করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে 
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার সথযোগ দিতে হবে, থা রুষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
চিকিতসাবিগ্যা, জনস্বাস্থ্য, গৃহস্থালি, চারুকল। ও হস্তশিল্প গ্রভৃতি। 

(১২) বিশ্ববিস্ভালয় শিক্ষা 3 (ক) কলেজ কিংবা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
ছাত্রসংখ্যা নিভর করবে বীক্ষণাগার, পাঠাগার, অন্তান্ত সুযোগ স্থবিধা ও 
শিক্ষক সংখ্যার উপর। 

(খ) নতুন বিশ্ববিদ্ঠালক স্থাপনের সময় উপযুক্ত যত্ব নিতে হবে। উপযুক্ত 
অর্থ ও প্রয়োজনীয় মানের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন বিশ্ববিষ্ালয় স্থাপন করা 
যেতে পারে । 

(গ) ন্বাতকোত্তর কোর্সসমূহেয় নংগঠনের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ 


পরিশিষ্ট ক ১৬৩ 


দিতে হবে। এই স্তরের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাঁন উন্নত করতে 
হবে। 

(ঘ) উন্নত শিক্ষার কেন্্রগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ ও 
গবেষণার সর্ব্বোচ্চ মানের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্ন সংখ্যক কেব্দ্র-গুচ্ছ ( ০105061 
0 ০110:25 ) স্থাপন করতে হবে । 

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণ চাঁলাঁবাঁব ব্যাপারে অধিক সাহায্য 
কবতে হবে। গবেষণ! প্রতিগানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ঞ্জায় রাখবে । 

(১৩) আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং ডাকযোগে শিক্ষা ঃ 

(08৮-01076 11000816101 800 0:071691)07)091106 0:081899 ) 

বিশ্ববিদ্ভালয় স্তরে আংশিক সময়ের শিক্ষা ও ডাকযোগে শিক্ষার ব্যাপক 
প্রসার ঘটাতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্য/লয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্ত কর্মাদের 
এই জাতীয় শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষাকে পুর্ণ-সময়ের 
শিক্ষার মর্যাদা দিতে হবে। জনসংখ্যার যে বিরাট অংশ ইচ্ছা সত্বেও পুর্ণ 
সময়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে পাবে না তারা এর ফলে শিক্ষার স্থযোগ পাবে। 

(১৪) স্বাক্ষরতার প্রসার ও বয়স্ক শিক্ষা £ (ক) জাতীয় উৎপাদন 
বৃদ্ধি এবং জাতীয় উন্নয়নের ব্যাপারে উদ্দীপনা স্ষ্টি করাঁব জন্য নিরক্ষরতা দূর 
করতে হবে। বৃছৎ বাণিজ্য, শিল্প ও অগ্যান্ত. কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিরা যাতে 
শীপ্র অক্ষর জ্ঞান লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নিরক্ষরতা দূর 
করার অভিযানে শিক্ষকও ছাত্রদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। 

(খ) কার্ধরত তরুণ চাষীদের শিক্ষা এবং যুবকদের আত্মনিয়োগের 
(5616 ০1010195031) শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 

(১৫) খেলাধুলা ও স্পোর্টস ঃ সাধারণ ও খেলাধূলায় পারদর্শা 
ছাত্রদের শারীরিক সক্ষমতা ও খেলোয়াড়স্বলভ বনোবুত্তির উন্নয়নের জন্য 
ব্যাপকভাবে খেলাধূলা! ও ম্পোর্টসের উন্নতি সাধন করতে হবে। খেখানে 
খেলাধূলার মাঠ কিংবা! শারীর শিক্ষার অন্যান্ত স্থযোগন্থবিধার জতাব আছে 
সেখানে এসব অভাব মেটাঁনোর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হুবে। 

(১৬) সংখ্যালঘু জন্প্রদায়ের শিক্ষা।ঃ ১৯৬১ সালে মৃখ্যমন্ত্রীদের 
সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দ্বারা প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী সংখ্যালঘু 
সত্প্রদ্ায়ের শিক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে। 


১৬৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


(১৭) শিক্ষার কাঠামো! £$ দেশের সর্বত্র মোটামুটিভাবে শিক্ষার এক 
জাভীর কাঠামো! থাকলে ভাল হয়। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে ১*+২+7৩ 
এই কাঠামে। প্রবর্তন করা। স্থানীয় অবস্থা! অনুসারে ছু বছরের উচ্চতর 
মাধ্যমিকন্তর স্কুল অথবা কলেজে সঙ্গে যুক্ত থাকবে। 

৫। উপরে উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী শিক্ষার পুনর্গঠন করতে হলে 
অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। এর জন্য যখাঁসভ্ভব শীদ্র জাতীয় আয়ের 
শতকবা ৬ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করতে হবে । 

৬। ভারত সরকাব একথা] উপলব্ধি কবেছেন ফে শিক্ষ। পুনর্গঠনের কাজটি 
খুব সহজসাধ্য নয়। সঙ্গতির অভাব ছাড়াও আরও অনেক জটিল সমস্যা 
রয়েছে । দেশের বস্তদম্পদ ও মানব সম্পদের বিকাশে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও 
গবেষণার গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার কথ চিস্তা ক'রে ভারত সরকার নিজস্ব কর্মস্থচী 
ছাড়াও যেখানে জাতীয় প্রয়োজনে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ কর্মনুচী গ্রহণ করা 
দয়কাঁর সেখানে রাজা সরকারগুলিকে সাহাধ্য করবে। 

৭। ভারত সরকার প্রতি পাঁচ বছর অস্তর শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে 
পর্যালোচনা করবেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করবেন। 


পরিশিঃ খ 
যুদধালিয়র কমিশন প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষার কাঠামে। 
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১৬৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান কাঠামে। 
(মু্দালিযর কমিশনের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত বূপ ) 






--প্রাক-বিদ্যালয় স্তর. ১ বছর 


০০০০ 


উচ্চতর 
মাধ্যমিক সয় 
৩ বছর 
| 
ৃ 
নিয় মাধ্যমিক ৰ উচ্চ বুনিষ্থাদী 
স্তর স্তর 
৪ বছর ৰ ৩ বছর 
] 
ঠ 
| নিক বুনিয়াদী 
প্রাথমিক স্তর । ১ স্তর 
৪ বছর | ৫ বছর 
| 
| 
ৃ 
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পরিশিষ্ট খ ১৬৯ 
কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষার কাঠামো 


প্রথম ডিগ্রী স্তর ||. বিশেষ ডিগ্রী স্তর 


























| 
ূ ূ 
(সাধারণ) ৩ বছর ণ ৮ (কতকগুলি নিবাচিত 
1 ৰ বিষয়ে )৪ বছর 
1 
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[১০ ৪র্থ 
৪ নিয় প্রাথমিক গর লা ওয় 
্ ১ম--৪র্থ প্রেণী এ ৮ 
ষ্ঠ অথব! ূ খর 
১ম-_€ম শ্রেণী নী ন্ঠ 
এ রী 


প্রাক-প্রাথমিক ' স্তর | 


স্বাধীন ৬ারতের শিক্ষ। কমিশন 


১৬৮ 
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পরিশিষ্ট খ 


প্রথম দ্বিতীর ও তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! কালে 
জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি 


১৯৫৫-৫৬ | ১৯৬৬-৬১ 
৩৩৩ ৩৯৪৯ 






১৯৫৬০-৫১ 





১। প্রাথমিক নিমবুলিয়াদী শ্তর ১ 
(ক) বিদ্যালয় সংখা! ২০৯৬৭১ 1 ২৭৮১৩৪৫ 


স্পা শাক শি শপে টিনা 


৮১৩% ০৪, ৬২'৪% 
























(ধ) ৬-১১ বয়সের লোক সংখ্যার 
শতকর। হিসাবে ছাত্র সংখ্য। 


২। নিম্প মাধ্যমিক উচ্চ বুনিয়াদী | 
স্তর ৫-_ ১৩৫৯৬ 


(ক) বিদ্যালয় সংখ্য। 


(খ) ১১:১৪ বর়পের লোকসংখ্য। 
অনুপাতে শতকরা হিসাবে | ১২'৭% 
ছাত্রসংখা। ূ 


22১52552522 | 
৩। উচ্চমাধ্যমিক শুর £-- 
(ক) বিদ্যালয় সংখ্যা 


পশম স্পা শিশশি শশা পাপে 2 স্০ ৯ সি 
শপ পপ সস লাস 


(খ) ১৪-১৭ বয়সের লোকসংখা' 
অনুপাতে শতকর! হিসাবে ! ৫'৩% 1 ৭৮% | ১১৭% 


চল ৪ ০০০ 


৩১৭৩০ ৪৯৬১৩ 








সপ 
স্পিন 


১৬৫9 ২২'৫% 








২৮৮ ূ ১০৮৩৮ ১৭২৫৭ 














ছাত্রসংখযা 
৪ | কলা-বিজ্ঞান-ক মার্ন-কলেজের সংখ্যা] ৫৪২ প৭২ 





৫। পেশ] ও বৃত্তিশিক্ষার কলেজ সংখ্যা-- | ২০৮ ৩৪৬ 


৬। বিশেষ শিক্ষার কলেজ দংখ্যা- 
বিশ্ববিগ্ভালয় সংখ্যা--. 
৮1 গীবেষণ। কেন্দ্রের সংখা 


সপ পাসে | স্পা পাস পপ পাশ শী শী শীট 


৯। মাধ্যমিক স্তরের বৃত্বি ও কারিগরি 
শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান সংখ্যা 


১*। মোট ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে বিজ্ঞান 
ও কারিগরি বিভাগের শতকরা 
হিনাবে ছাত্র সখ্য 


১১1 ১৭-২৩ বছর বয়সের জনসংখ্যার 
অন্থপাতে বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্র 
সংখ্যা 


১২। শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ :-. 
(ক) সংখ্য। 
(খ। শিক্ষণপ্রাণ্ড শিক্ষকের হার 


১৩। ইঞ্জিনিক্সারিং ও টেকনিক্যাল £-- 
(ক) ডিগ্রী কলেজ সংখ্যা 
(খ) ডিপ্লোমা কলেজ সংখা! 
উতর 
শিক্ষা-কমিশন--১২ 





ণ্‌ 









১২৪ 


